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পাশ্গাত্যেন্ন জেখর্কছেত্ কাছে খোলা চাঠ 
_ইলিয়া ইয়েনবৃ্গ 


বিশ্বশান্তি সম্মেলনের স্থায়ী পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন সবে শেষ হ'ল। 
' ধীর! এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন, তারা এক আবেদন পেশ করেছেন। 
এই আবেদন AS, চেতনা সম্পন্ন সমস্ত পুরুষ আর নারীর কাছে। আজকের 
আন্তর্জাতিক উত্তেজনার উৎপত্তি সম্পর্কে তাদের যে-মতই থাক না কেন, তারা 
স্পষ্টই অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, সমস্ত জাতিগুলির ভিতরে শান্তিপূর্ণ 
সম্পর্ক প্রতিঠার জন্য তাদের অধীর উৎকণ্ঠাও দেখা দিয়েছে। 

ধারা এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন তারা এক আবেদনে স্বাক্ষর করে. 
ই মর্মে প্রস্তাব করেন যে, ধার সততা আছে, তিনি তা-ই করবেন। 
আবেদনের বিবরণ উদ্ধত করছি | 
জনগণের উপর আক্রমণের এবং তাদের জীবননাশের স্থপরিকল্পিত অস্ত 
সবে আণবিক oe নিষিদ্ধ করা হোক-_এই দাবিই আমরা করছি। 
এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করবার জন্ত তার উপর কঠোর আন্তর্জাতিক শাসনের 
iff জানাচ্ছি। যে কোনে! দেশের উপর যে সরকার প্রথমে আণবিক অন্ত 
ব্যবহার করবে, সে যুগ্ধপাপী বলেই বিবেচিত হবে। তাই শুভবুদ্ধিসম্প্ন 
মানুষদের আমরা এই আবেদনে স্বাক্ষর করবার জন্য ডাকছি। 

পাশ্চাত্যের বহু লেখক এরই মধ্যে এই আন্দোলনে স্বাক্ষর করেছেন। 
যারা এখনও ইতস্তত করছেন, যাঁদের কানে কানে বলা হচ্ছে যে, এই শাস্তির 
যারা সমর্থক তাদের আবেদনের আড়ালে আছে কুট রাজনীতিক ষড়যন্ত্র 













E পরিচয় [ বৈশাখ-জো্ঠ 


তাদেরই উদ্দেশ্যে মামি বলহি। তাদের একথা বোঝানে! হচ্ছে যে, শাস্তির 
পায়রা কুখ্যাত ট্রয়ের ঘোড়ারই সামিল | 

কেন লেখকদের কাছে আমার এই আবেদন। প্রধানত আমি নিজে একজন 
লেখক, তাই। আমি জানি যে, একজন লেখক তার স্বাক্ষরের তাৎপর্য বোঝেন, 
তিনি এও উপলব্ধি করেন যে, লক্ষ লক্ষ পাঠক আগ্রহ্ভরে শোনেন তার কথা | 
তিনি তো শুধু আপাতকেই দেখেন না, ভবিস্বৎ্দৃষ্টিও তার আছে, তিনি তো শুধু 
বর্ণনা করেন না, বিধানও দেন। তীর এক বিরাট দায়িত্ব, যে-লেখক জনগণের 
উদ্দেপ্তে বলবেন, জনগণের দায়িত্ব তো তারই উপর ৷ 


CTAB দায়ী 


যে লেখক একখানা বই লিখেছেন তার পুর্ববর্তীদের লেখা সবগুলি বই 
সম্পর্কে তিনি দায়ী। পৃথিবীর সাহিত্য ভাণ্ডার, অতীতের মূল্যবান সম্পদের 
জন্তও তিনিই wal যে লেখক সরল সহজ প্রেমের কথা বর্ণনা করছেন 
পৃথিবীর সব প্রেমিক প্রেমিকা_ সবগুলো দোলনা আর বালিকার জন্ত তিনি 
দায়ী। আজকের লেখকের পক্ষে কি লুকিয়ে থাকা সম্ভব_তিনি কি শিশুকে 
ভুলতে পারেন, ভুলতে পারেন মানুষের সুখ, পুরনো বাড়ির পাথর আর সংস্কৃতির 
ভাগ্যের কথা? 

আমি লেখকদের কাছে এই জন্যেই আবেদন জানাচ্ছি যে, প্রতি লেখকের 
স্বাক্ষরের অন্থসরণ করবে তাঁর পাঠকদের হাজার হাজার স্বাক্ষর । কেউ কেউ 
হয়তো! বিরুদ্ধেই বলবেন কোন স্বাক্ষরেই gE ঠেকিয়ে রাখা যায় না, বীচানো 
যায় না মানবতাকে। কিন্তু এ ভিৎতে! শক্ত নয়, লেখকের পক্ষে তা 
অনুপযুক্তও বটে। 

অতীতে বিচ্ছিন্ন শ্রেণীগুনি ga করত, কিন্তু আজ জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, 
সাধারণ মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধানো সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি না। 
তাই আণবিক waa ARDS এই আবেদনের নিচে যে স্বাক্ষরগুলি রয়েছে, 
তারা তো মাফিন, ইংরেজ, ফরাসী, ইতালীয়, পোল, চীনা আর ভারতীয় 
নামের তালিকা কয়েকখানা শুধু কাগজ নয়। এই স্বাক্ষর এক সিদ্ধান্তের 
কথাই বলছে, বলছে এক দৃঢ়সংকল্প আর শপথের কথ! । সে-শপথ নিয়েছেন 
লাখো লাখো ARI আমরা জানি রাঞ্জনীতিজ্ঞদের কোন সাক্ষাৎ্কারেও আজ 
পর্যন্ত কোনো ফল হয়নি (কারা তার জন্য দায়ী, সেকথা! এখানে জোর করে 
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বলতে চাই না)। আমর! দেখতে পাচ্ছি নিরীহ মানুষের উপর আণবিক 
অস্ত্রের হুমকি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, দেখতে পাচ্ছি, এক অপ্রত্যাশিত বিপদ 
ঘনিয়ে এসেছে মানুষের সংস্কৃতির উপর | 

. পুরনো যুগের রোমের মানুষরা বলত £ যখন অস্ত্র কথা কয়ে ওঠে, কলা- 
ভি! নীরব হয়ে যান। আজ ক্লা-লক্ষ্মীর! চেঁচিয়ে উঠুন, অস্ত্র যাতে মুখর - 
হয়ে না ওঠে, তাই চলুক অবিরত কথা | 


. WHF সততা আছে, এমন লেখকদের 
কাছে আবেদন জানাচ্ছি 


পাশ্চাত্যের যে সঝ লেখক জীবনকে আমাদের থেকে পুথকভাবে দেখেন, 
যারা স্বতন্রভাবে অনুভব বা চিন্তা করেন_তাদের কাছে জানাই আমার 
আবেদন। আমার মতবাদের যারা অংশীদার তাদের কাছেই শুধু নয়, আমার 
আবেদন পাশ্চাত্যের এমন লেখকদের কাছে, যাদের আছে সততা, ধারা 
ANISH এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র বিশ্বাসী, aster ও আধ্যাত্মবাদী, পুরনো 
যুগের প্রতি মমতাময় এবং নতুন যুগের আবিষর্তা। 

এ প্রস্তাব আমি করি না যে, তারা আমার সামাজিক, রাজনীতিক বা 
নন্দনতাত্বিক মতামতের ভাগ নিন। আমি এ কথাও বলি না যে তারা একটি 
রাজনীতিক দলের বিরুদ্ধে আর একটিকে সমর্থন করুন ; এ পতস্তাবও আমার নয় 

= i: তারা কোন সরকারকে Sta was at পররাষ্ট্র নীতির জন্য নিন্দা করুন। 

i আমার প্রস্তাব সম্পূর্ণ বিভিন্ন তারা গ্রহ্ণও করতে পারেন। আমি প্রস্তাব 
R যে আণবিক অস্ত, বোমা আর অতি বোমা সব মানুষকে শাসাচ্ছে তারই 
rece তারা এসে দাড়ান। আমার প্রস্তাব এই যে, বিনাশতে” আণবিক অস্ত্রের 
Rast এবং তাকে সফল করার জন্য শাসনের প্রবতন-_এই দাবিতে 
fea পুরোধাদের সঙ্গে তারা মিলিত হোন। আমি এ কথাও বগি, যে সরকার 
কোন দেশের মানুষের উপর আণবিক বোমা নিক্ষেপ করতে সাহসী হবে, 
[কে তারা নিন্দা করুন। . = 

/ স্থায়ী শাস্তি পরিষদের তৃতীয় অধিবেশনে যে আবেদন গৃহীত হল, প্রচ্ছন্ন 
ঢাতুরী তাতে নেই, নেই কোন পক্ষপাতপুর্ণ নিদেশ। আণবিক অস্ত্র উৎপাদনের 
{হন্ত বহুদিন হ’ল কোন রাষ্ট্রের একক অধিকার হিসাবেও আর নেই | 

} তাই আণবিক wa নিষেধের কথা জানাতে গিয়ে এই দাবি আমরা 













৪ পরিচয় [ বৈশাং 


এ জানাচ্ছি যে সব রাষ্ট্রে এই অস্ত্র উৎপাদিত হচ্ছে বা হতে পারে সেইখানেই - 
নিষেধাজ্ঞা জারী হোক । এতো রায় নয়, সতর্ক বাণী । এই আবেদনে স্বাক্ষর 
করে আমর! সমস্ত শুভবুস্থিসম্পন্ন মানুষকে উদ্দেপ্ত করে জানাচ্ছি, যারা আমাদের 
এই নিষেধের দাবির বিরুদ্ধে দাড়াবেঁসে হবে তাদের পাপ ষড়যন্তরেরই প্রকাশ 
যার! এই aR ব্যবহার করতে সাহসী হবে, তাদের ছুদ্কৃতকারী ব 
নিশ্চিহ্ন করতে না চান__তীরা তো তাদের অমান্তষিক অভিসন্ধিরই প্রকাশ 
করলেন-__হ।, এই আমার বিশ্বাস ৷ 

তাই পাশ্চাত্যের লেখক, তোমাদের আমি ভাকছি--আমাদের এই মানবতার 
দ্বারা Sax, সভ্যতার জন্য শংকাম্িত পক্ষুপাতহীন আবেদনে তোমরা সমর্থন 
করব 

পাশ্চাত্যের কয়েকজন লেখকের কথা আমার মনে আছে। তার! মানুষের 
এই ধ্বংসের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে পারেন নি-কিন্ত আমার যতটুকু মনে 
পড়ে তারা এখনো আণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসেন নি। আমি তাদের 
প্রতিজনকে ডাকবার স্বাধীনতাটুকু গ্রহণ করছি-_আমার বিশ্বাস এই ব্যক্তিগত 
আবেদন আমার আমন্ত্রণের মর্ণ আরো সুষ্ঠ।ভাবেই ফুটিয়ে তুলবে | 


আনেন হোমিং৪য়ে 


আনে ষ্ট হেমিংওষে তোমাকে জানাচ্ছি আমার আবেদন। coa প্রতিভার 
কতখানি মূল্য আমি দিয়ে থাকি তুমি তো তা জানো । এ সম্বন্ধে আমি লিখেও 
জানিয়েছি, তোমার সব বই-ই রুশ ভাষায় অনুদিত হয়েছে, সোভিয়েট 
পাঠকের কাছে তারা স্থপরিচিতও বটে। আমি প্রশংশা করি, এমন একজন 
লেখক হিসাবেই শুধু আজ তোমাকে আবেদন জানাচ্ছি না। তোমার সঙ্গে 
অবরুদ্ধ মাদ্রিদে আমার দেখা । সেদিন ছুক্কতকারীর দল শাস্তির ভয় না করে 
বোম| ফেলে হত্যা করেছিল ম্পেনের শিশুদের । মুষ্টিমেয় ক'জন মানুষ 
শান্তিপূর্ণ স্পেনের জনগণের জন্য কি অবর্ণনীয় দুঃখ নিয়ে এল__সে কথা CORA 
তখন BAR রুষ্ট হয়ে উঠেছিলে। আর সে রোধ সেদিন ছিল স্যায়সঙ্গত | 
আর একটা কথা আমার মনে আছে। যখন ইতালির ফ্যাসিস্টর] 
ইথিওপিয়া আক্রমণ করে, তখন রোষপূর্ণ এক প্রবন্ধ তুমি লিখেছিলে ৷ gf 
'লির মানুষদের ভালবাসতে, আবার একথাও জানতে যে, ইতালির শাসকর 
+ আক্রমণ করে এক ভয়ানক GIA করেছে। এও তোমার জান্‌ 


N লি 


! 


১৩৫৭ ] পাশ্চাত্যের লেখকদের কাছে খোলা চিঠি 4 


চাইতে ভয়ংকর বিপর্যয় থেকে এই মানুষদের রক্ষা করবার oy এগিয়ে আসবে 
TSS হতে পারে না। 

আজ পৃথিবীতে যে সব WA) ঘটছে সে ALS আমার মত তুমি গ্রহণ করবে 
— দাবি আমি একটুও করি না। আমি ছেলেমানুষ নই, আমি বুঝি যে 
খোলা চিঠি বা ব্যক্তিগত চিঠি একজন লেখকের মতামত পরিবত'ন করতে পারে 
না। শুধু জীবনই পারে তীর মত বদলীতে। কিন্ত আমি তে! অন্ত জিনিস 
চাই। যারা শান্তিপুণ শহর গুলি RA করবার ষড়যন্ত্র করছে তাদের তুমি নিন্দা 
কর। 

যখন সে ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করেছিল, যদি তুমি অনুগ্রহ করে 
মস্কোর সেই স্মৃতি জিইয়ে রেখে থাক, তাহলে মস্কোর কথাও উল্লেখ করে] । 
কিন্তু সে ত কোন রকমেই বাধ্যতামূলক AT) তোমার পক্ষে বাধ্যতামূলক 
ইচ্ছে আমেরিকার শহরগুলির আর আমেরিকার শিশুদের ভাগ্য নিয়ে SRA | 
আমার মতে আমাদের এই আবেদনে তোমার স্বাক্ষর করা উচিত। 


আন্দ্রে GITA 


aka চামস, তোমার কাছে জানাচ্ছি আমার আবেদন। পুরনো বন্ধুত্বের 
সুত্রে আমরা আবদ্ধ। তুমি সেই অবরুদ্ধ রক্তশিক্ত মাব্রিদে ছিলে। তুমি নিজে 
অতি শান্তিপ্রিয় maa যুদ্ধকে তুমি gi কর, কিন্তু যখন দুগ্কৃতকারীরা তোমার 
জন্মভূমি দখল করলে তুমি প্রতিরোধ সংগ্রামে যোগ ছিলে, যুদ্ধ করলে | আমাদের 
আবেদনে যুক্ত রয়েছে নানা মতবাদী ফরাসী লেখকদের স্বাক্ষর | 

TS] সুফিয়ের স্বাক্ষর রয়েছে আরাগর পরে। তুমি কি এই আবেদনে 
স্বাক্ষর না করে পার? ৃঁ 

আমাদের পাঠকরা তোমার প্রিয় পার্বত্য প্রদেশ সেভানের চাষীদের জীবনী 
সম্বলিত উপন্যাসের কথ! জানে। “The Well of Miracles’ ( আশ্চর্যের কুপে) 
ফ্রান্স ফ্যাসিষ্টদের হাতে কি দুর্দশা ভোগ করেছে, তাই-ই দেখানো হয়েছে। 
আমা “এ বিশ্বাস আছে যে কয়েকজন কুটনীতিজ্ঞ আর রাজনীতি বিশারদের 
চাইতে তোমার নায়কদের ভাগ্য তোমার কাছে অনেক প্রিয় | 

তুমি শিল্পকে ভালোবাস, অতীতের বিশিষ্ট কীতিগুনিকে বাচাবার ss তুমি 
যথেষ্ট করেছ। বেশি দিনের কথা নয়, পৃথিবীর অন্ত অংশের একখানা দৈনিক 
সংবাদপত্রে এক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল ;-যদি এক অতি বোমা এসে পড়ে 


৮ পরিচয় [ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ 


তাহলে পারীর কি থাকবে? এই প্রবন্ধ .থেকে এট! স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, 
পারীর কিছুই WRT না, লুহর আর নোতরদাম-__ছুই-ই ধ্বংস হরে যাবে; 
ধ্বংস হয়ে যারে বিক্লিওথিকা ন্যাশনাল আর পেতিত পালেই ০৪০৫ ত 
আবার তারই একজন পরিচালক । 

যারা বোমা আর অতি-বোমার প্রশংসা করছে তাদের রিরুদ্ধে তুমি দীড়াবেই 
-এই আমার বিশ্বাস। তুমি শাস্তি রক্ষা করত্তে চাইবে, রক্ষা, করতে চাইবে 
পারীর পুরনো পাথর আর অভানের শিশুদের । তুমি অবগ্তই এই আবেদনে 
স্বাক্ষর FACT | a 8 


জন ইাইনবেক 


জন ষ্টাইনবেক, আমি তোমাকে fa আবেদন জানা চ্ছি। তুমি আমাকে 
বলেছিলে যুদ্ধের কুয়াশা ছি'ড়ে খুড়ে দিতে হবে । তুমি হালে আমাদের দেশে 
এসেছিলে, আর সেই ভ্রমণ নিয়ে- একখানা বইও লিখেছ। এই বৃইখানিতে 
তুমি বলেছ যে, যারা খুদ্ধের কুয়্নাশ! তৈরী করছে এমন মাকিনদের নিয়ে লেখা 
সোভিয়েট নাটক তোমার পছন্দ নয় ।, সে তোমার ব্যাপার তুমি জানে | 

আমি এই উত্তর দিতে পারি, সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিদর্শন সম্বন্ধে তোমার 
বইখানি আমার ভাল লাগে নি। ' আমার কাছে গভীরতাহীন এবং চপল মনের 
পরিচায়ক বলেই মনে হয়েছে । আমার কাছে আমি “অফ মাইস ate মেন’ 
আর 'গ্রেপস্‌ অফ রাথ’-এর লেখকের কাছ থেকে অন্ত কিছুর আশা করেছিলাম । 
আমার মতে এই দুখানি বইয়ে গভীরতা আর তাৎপর্য-ছুইই আছে। কিন্তু আমি 
ত বই বা নাটকের সমালোচনা করতে বসিনি। 

তুমি দেখেছিলে (লিখেওছিলে) যে, সোভিয়েটের মানুষ, যুদ্ধ চায় না। 
আমার মনে হয়, আমেরিকার মানুষরাও তা চায় না শুধু এই জন্তেই, তুমি 
আণৱিক ae নিষিদ্ধ করে দেবার জন্য এই আবেদনে স্বাক্ষর করবে | | 


AIND মোরাভিয়া 


আলবাতে মোরাভিয়া-তোমার কাছে আমি আবেদন ন জানাচ্ছি। “The 
Indifferent’ ai ‘উদালীন’ নামে তুমি একখানা চমৎকার বই লিখেছিলে। 
তোমার aaia বইয়ের মতো এখানেও তুমি দেখিয়েছিলে, ইতালীর সাধারণ 
মানুষের ভাগ্য সম্বন্ধে তুমিত মোটেই উদাসীন নও। রোমে তোমার সঙ্গে 


` / 
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বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি, কিন্ত যুগ্ধকে যে সরিয়ে দেওয়া দরকার, এ 
বিষয়ে অমর! একমত ছিলাম | 

যদি তোমার কি মত তা আমি জেনে থাকি, তোমাকেও বুঝে থাকি 
তাহলে নিশ্চয় আণবিক অস্ত্রের নিষেধা ত্বক এই আবেদনে তুমি স্বাক্ষর করবে। 

আমি ক'জনেরই মাত্র নাম করেছি, কিন্ত ৰহুর কাছে আমার এ আবেদন । 
BL পাশ্চাত্যের লেখক যাদের সততা আছে,মতবাদ যাই হোক না কেন,. তাদের 
সবার কাছে আমি এ আবেদন জানাচ্ছি। সমগ্র মান্তষের জাঁতিগুলির আর 
সংস্কৃতির এই বিপদের মুহুর্তে তোমরা ত আর চুপ করে থাকতে পারবে AT 
আমাদের আবেদনে স্বাক্ষর করেছেন রাজমিস্তী, ইম্পাত গালান ধারা তারা, 
SiG), আর যারা ফলান, চাষী আর শিক্ষকরা, ইঞ্জিনিয়ার আর কৃষিবিদের 
দল | মুহূর্ত যেন বয়ে না যায়_লেখক এগিয়ে যাবেন সবার আগে। যাদের 
‘মানবতার বিবেক’ বলা হয়, সেই জনগণের স্বর আরও জোরালো আরও —2 

করেই শোনাতে হবে | a 

- তোমাদের অনেকের লেখাই হয়ত আমি পছন্দ করি না, তোমরাও 
সোভিয়েট লেখকদের বই সমালোচনা! করতে পার, বাতিল করে দিতে পার, 
কিন্তু তবু তোমাদেরও ত শাস্তি চাই। সবারই চাই শাস্তি, শিল্পের জন্য চাই 
শান্তি। পাশ্চাত্যের সেরা লেখকদের মানবতার উপর আমার বিশ্বাস অক্ষত 
রাখতে চাই। বহু পাঠকদের আছে সে বিশ্বাস, তাই wi মিথ্যে করে দিও না। 
তোমরা নিয়ে এসে দীড়াও সহজ, শান্ত, কঠোর ভাষা ই আণবিক অস্ত্রে 
নিষিদ্ধতা দাবি কর, যারা লাখো লাখো নিরীহ মানুষের হত্যার উপায় নিরূপণ 
করছে, তাদের জানাও সতর্ক বাণী £ দাবি কর সবগুলি মহাদেশের সবগুলি 


নগরের, সবগুলি শিশুর শান্তি! | 
অনুবাদ £ অশোক গুহ 


নীল বিদ্রোহ 
সুকুমার মিত্র 


নীল বিদ্রোহের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজ পর্যন্ত লেখা হয় নি, হয়ত ভবিষ্যতে 
লেখা হবে। মধ্য, পূর্ব, উত্তর বঙ্গের বিশাল এলাকা জুড়ে একদিন ৫০ লক্ষ 
চাষীর প্রচণ্ড বিক্ষোভ বিদ্রোহের আকারে দেখা! দিয়েছিল। ইতিহাসে এর 
স্থান নগন্য নয়, গণপংগ্রামের ইতিহাসে ত নয়ই | 

১৮০৯ খৃঃ অঃ থেকেই নীলের চাষ বেশ ভজৈ কে ওঠে। লু শ্বেতাঙ্গ বণিকের 
দল মোটা মুনাফার গন্ধ পেয়ে দলে দলে এই বাংল! দেশে হাজির হয়। বাংলা 
দেশের বড় ay জমিদার বাঁবুরাও নীলের ব্যবসায় নেমে পড়েন। ১৮১১ খৃঃ 
অন্ধের মধ্যে যশোর, নদীয়া, পাবনা ও ঢাকা জেলা! নীলকুঠিতে ছেয়ে যায়। 
লক্ষ লক্ষ চাষীর রক্ত শোষণ করে শ্বেতাঙ্গ বণিক ও জমিদারদের দল মুনাফার 
পাহাড় গড়ে তোলে--তাঁদের ঘরে ঘরে eet ও বিলাঁমের স্রোত বইতে থাকে। 
নীলকরদের অতুলনীয় সমৃদ্ধি এবং নবাবীয়ান! সেদিন প্রবাদবাঁক্যের মত ছড়িয়ে 
পড়ে, চাষীর! তা নিয়ে গান বাঁধে। 

নীলকরদের প্রাসাদৌপম কুঠিগুলিতে বাবু্চিখাঁনা, আস্তাবল, পক্ষীশাল!, 
ফলের বাগান ইত্যাদি কিছুরই অভাব ছিল নাঁ। নিশ্িন্তপুরের কুঠিতে ৭০টি 
ঘোঁড়ার আঁস্তাবল ছিল। বড় বড় জমিদীররা শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজার রেখে নীল 
ব্যবসা চালাতেন । এই সব ম্যানেজার রাজার হালে থাকতেন । লেখকের 
মাতামহ কিছুকাল নড়াইল (যশোর) এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। তাকে 
ঘোড়াখালির নীলকুঠিতে থাঁকৃতে দেওয়া হয়েছিল। মাতামহীর কাছে এই 
পুরাতন কুঠির যে বর্ণন] লেখক শুনেছেন তাতে শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজারদের বিলাসিতার 
কাহিনী বর্ণে বর্ণে সত্য প্রমাণিত হয়। ঘোঁড়াখালির কুঠি এখনও আছে? 
নীলকর সাহেবের! অনেক গ্রামের রাস্তা পাকা করে নিয়ে জুড়ী বাঁ চার ঘোড়ার 
গাড়ী চালাতেন । ” নীলকরদের এই ্র্র্-বিলাস নিয়ে চাষীর! গান 
বাধে_ l 
- “বজরা চলে এলো মেলে! ডিঙ্গ! চলে সাথে, 
দেবী ( Davies ) সাহেবের নীল ঘোড়া চলে ভাঙ্গ! পথে।” 


১৩৫৭] নীল বিদ্রোহ ১১ 
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ইংরেজ বণ্ণিকদের হাঁতে . রাজদও যাবার পর থেকেই প্রাচীন অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ড আঘাত পড়তে থাকে এবং সে আঘাতে WF ও গ্রাম্য 
কারিগরদের জীবনযাত্রা একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে যাঁয়। পুরাতন আর্থনীতিক 
ব্যবস্থা ভেঙ্গে গেল, কিন্তু নতুন কিছু গড়ে উঠল ন! বরং পুরাতন শোষণ বাবস্থার 
সঙ্গে নতুন শৌধণ ব্যবস্থা শুরু হয়ে জনসাধারণের জীবনকে অসহনীয় 
করে তুলন। . দেখা দিল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। বিক্ষুদ্ধ ও সর্বহারা কৃষকরা 
বিদ্রোহ করল। এই বিদ্রোহই সন্যাসী বিদ্রোহ নামে খ্যাতি লাভ 
করেছে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ভ্রমন করার পরই ব্রিটিশ শীদকরা একটি 
শক্তিশালী তীবেদার শ্রেণী we করে তীদের নয়া ব্যবস্থা চালু করার 
কাজে লেগে গেলেন এবং এই উদ্দেশ্যে ১৭৯৩ খৃঃ অবে “faa বন্দোবস্ত” 
আইন করে জমির উপর চাষীদের সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে জমিদারদের 
সর্বময় প্রভু করে দেওয়ী হল। চাষীর! নয়! ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য হল, কিন্ত 
তাঁদের বিক্ষোভের আগুন নিভ্‌ল ন!। বাংল! দেশের পরবর্তী ইতিহীস ব্রিটিশ 
সামাজ্যবাঁদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কৃষকদের বার বার বিদ্রোহেরই ইতিহাস ৷ 

কৃষকদের ছোটখাট বিক্ষোভ চল্তে থাকে এবং ১৮৫৫ খৃঃ অন্দে বিদ্রোহের 
আকাঁর লাভ mar সাঁওতাল বিদ্রোহ নামে এই বিদ্রোহ ইতিহামে স্থান 
লাভ করেছে। A ATA পরেই জাতীয় অভ্যুখানের আকারে ১৮৫৭ খৃঃ অন্দে 
“সিপাই বিদ্ৰোহ” শুরু হয়। 

মূল কথা হচ্ছে এই যে, ভারতের জনসাধারণ ব্রিটিশ বণিক শ্রেণীর নয়া 
শরীসনব্যবস্থাকে মান্তে চায় নি এবং ১৭৫৭ খৃঃ অন্দে পলাঁপীর রণক্ষেত্রে ব্রিটিশ 
মীত্রীজ্যবাঁদের যে ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাঁর উৎখাঁতের জন্য একশত বছরের 
মধ্যেই বার বার তাঁর! বিদ্রোহ করেছে। ইতিহাঁমের অমোঘ নিয়মে বিদ্রোহ 
ata বার ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জনসাঁধীরণ 
এগিয়েই চলেছে, পিছিয়ে যায় নি। ফিউডাল বা সামন্ত প্রথার বিরুদ্ধে ভারতীয় 
জনগণের matin বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আকারে পরিচালিত হয়েছে এবং ব্রিটিশ 
শাসকশক্তি যে এই সামস্ততন্ত্রের CHAT এ File ভারতীয় জনগণ কম-বেশী 
পরিমাণে অনেক আগে থেকেই বুঝেছে । সিপাই বিদ্রোহে এই চেতনা টি 
পরিণতি লাভ করে ।, o 


১২ পরিচয় [ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ 


সিপাই বিদ্রোহের পর বাংলা দেশে নীল বিদ্রোহের আকারে নির্যাতিত ও 
শোষিত কৃষকদের ব্যাপক বিক্ষোভ ফেটে পড়ে। 


(9) 


দিগন্তব্যাপী সমতল ভূমি। মাঝে মাঝে গ্রাম, আম কাঁঠাল নারিকেল ও 
খেজুর গাছের সার । মাঝে মাঝে খাল, বিল ও নদী । মধ্য বঙ্গের gO মোটামুটি 
এই রকমই। মধ্য বাংলার এই শান্ত পরিবেশের মধ্যে মানষ-_কালো কালো শান্ত 
লোঁকগুণি একদিন ক্ষেপে উঠ । Aea মত উদয়াস্ত খেটে, req মত নীরবে 
অত্যাচার মহ করে নীলকর ও জমিদারদের মুনাফার পাহাড় যারা গড়ে তুল্ছিল 
তাঁরা ক্ষেপে উঠল একদিন। প্রতিরোধের আহ্বান ছড়িয়ে পড়ল আগুনের মত 
গ্রাম থেকে গ্রামীস্তরে । গান বীধল চাষীরা £- 
“জাতির +e নীল, কাজের শত্রু ঢিল 
জাতির “tap পাদৃরী হিল।+ 
সাত্রীজ্যবাঁদী শাসক ও শোষক শ্রেণীর এমন সহজ রূপ উদবাটন. চাষী কবি 
ছাঁড়া কে করতে পারত? 
নীলকরদের অত্যাচারে উৎপীড়িত ছোট ছোট জমিদার ও গাতিদার শ্রেণীর 
মধ্যবিত্তরাও চাষীদের সঙ্গে যোগ দিলেন। দিপাই বিদ্রোহের গ্রতিহা চাষীর! 
ভুলে যায় নি। তারা তাদের নেতাদের নাম দিয়েছিল “নানা সাহেব”, 
“তান্তিয়া তোপী” ইত্যাদি। হাজার হাজার মানুষ নেমে এল লড়াইয়ের TS | 
শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ঢাক বাজিয়ে সংকেত ধ্বনি করা হ'ত | সঙ্গে 
"সঙ্গে ছুটে আসত গ্রাম গ্রামান্তর থেকে শত শত লোক লাঠি সড়কী নিয়ে। 
যশোরের চৌগাছ! গ্রামের বিষ্ণুচরণ বিশ্বীস ও দিগম্বর বিশ্বাস এই দুই ভাই সর্বস্ব 
ঢেলে দিয়েছিলেন নীল বিদ্রোহের সাফল্যের জন্য | তার! বরিশাল থেকে লাঠিয়াল 
আনিয়ে চাষীদের লাঠি খেলা শেখান । এমন জঙ্গী মানুষ মধ্যবিত্ত বা সম্পন্ন চাষীদের 
মধ্য থেকে কিছু কিছু এসেছিলেন সেদিন কিন্তু বিদ্রোহের মূল শক্তি ছিল সাধারণ 
চাষীরা । জঙ্গী সংগঠন তারাই গড়ে তুলেছিল। শিক্ষিত মধ্যবিতদের মধ্যে 
ধারা কাগজে পত্রে লিখে ও মামলা teen পরিচালন] করে নীলকর বিরোধী 
আন্দোলনে ARTE করেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে হরিশ্চন্দ্র মুখার্জি, শিশির কুমার 
cate, গিরিশ চন্দ্র বসু, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । অবশ্য শিক্ষিত 


~ 
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মধ্যবিত্তদের মধ্যে তখন ইংরেজের ন্যায় বিচারের উপর ভরসা প্রবল ছিল এবং 
সেই কারণে প্রধানত নিয়মতান্ত্রিক পথেই আন্দোলন তাঁর! চাঁলিয়েছিলেন 
এবং তাঁদের নিয়মতী স্ত্রিক মনোভাবের প্রভাব কৃষুকদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল | 
কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে চাষীরা নীলকরদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চালিয়েছিল 
তাঁর Geel লক্ষ্য করেই ইংরাজ সরকার GS ব্যবস্থা অবলম্বন করে। চাষীদের 
বাড়াবাড়ি অর্থাৎ জঙ্গী ভাব অধিকাংশ মধ্যবিত্ত নেতাই ভাল চোখে দেখেন নি। 
যে সমস্ত মধ্যবিত্ত জঙ্গী চাষীদের হয়ে লড়েছিলেন তাঁদের cigs দুঃখকষ্ট 
স্বীকার করতে হয়েছিল। হরিশ্ন্্র মুখার্জি খণগ্রস্ত অবস্থায় ক্ষয় রোগে মারা 
যান, গিরিশ চন্দ্র qa ছিলেন পুলিস ইনস্পেক্টর ৷ নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে 
“হিন্দু পেটি ace” প্রবন্ধ লিখে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ইস্তফা দিতে হয়। দীনবন্ধু 
মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ অনুবাদ করার জন্যে মাইকেল মধুসুধন দত্ত গোঁপনে তিরন্কৃত ও 
অপমানিত হন এবং শেষ জীবনে সুপ্রিম কোর্টের চাকরী ত্যাগ করতে পর্যন্ত 
তিনি বাধ্য হন। মাইকেল মধুস্ধনকে বাঁচাতে গিয়ে লং সাহেব একমাঁস কারাদণ্ড 
ভোঁগ করেন এবং তীর হাঁজার টাঁক1 জরিমান! কাঁলীপ্রসন্ন দিয়ে দেন । 
এই ব্যাপার নিয়ে চাধীরা গান বাঁধে £₹ 
“নীল বাদরে সোনার বাঙালা করলে এবার ছারখার, 
অসময়ে হরিশ ম’লো, লং-এর হল কারাগার-__ 
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার |” 
হরিশ্চন্দ্র মুখার্জির প্রতি কৃষকদের ভক্তি ও দরদ-তাঁদের গানেই প্রকাশ পেয়েছে 8 
“তাসছে মন মনের হরিশে | 
( আগে ) লুটে খেত এক হরিশে,  (নীলকুঠির জনৈক অত্যাচারী কর্মচারী) 
( এখন )  বাঁচালে এক হরিশে | 


বুনে বুনে নীল কত্ত জমি খীল 
( এখন ) হতেছে তায় অর কলাই সরিষে || 


জঙ্গী চাষীদের লড়াই এমন তীব্র আঁকার ধারণ করে যে ব্যাপক বিদ্রোহের 
আশংকায় বৃটিশ শাসকদের হৃত্কম্প শুরু হয়। লর্ড ক্যানিং বলেন, “বর্তমান 
নীলকর ব্যাপারে প্রায় এক সপ্তাহ ব্যাপী আমার এতই উৎকণ্ঠা হয়েছিল যে বুঝি 
দিল্লীর ব্যাপারেও (শিপাই বিদ্রোহ_লেঃ) তত হয় fri আমি ক্রমাগত 
ভেবেছি কোন নির্বোধ নীলকর বদি ভয়ে বা রাগের মাথায় একটি গুলিও চালায় 
তা’ হলে সেই মুহূর্তেই দক্ষিণ বাংলার সমস্ত কুঠিতেই আগুন জলে উঠবে” 
বাংলার তৎকালীন ( লেঃ sada স্তার জে, পি, গ্র্যান্ট তীর ১৮৬০ সালের ১৭ই 
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দেপ্টেম্ধরের বিবরণীতে কুমার ও কালী গঙ্গা নদীর ছুই তীরে ৬০/৭* মাইল 
ব্যাপী গণবিক্ষোভ সম্পর্কে লিখেছেন £ঃ_ 

62250, হাজার হাজার নরনারী ও বালকবালিকার এই বিক্ষোভের কোন অর্থ নেই এ 
মনে করা বোকামী মাত্র। দেশের এতট! জায়গা জুড়ে এই উল্লেখযোগ্য বিক্ষোভ প্রদর্শন 
অভীষ্ট লাভের জন্যে মিলিত ও যুগপৎ কাজ করার যে সংগঠন ও শক্তির প্রমাণ দিয়েছে 
তা বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখার বিষয় 17, 

বিদ্রোহের অবদান ঘটানর জন্তে নীল কমিশন বসানো হয়। ১৮৬০ সালের 
১৪ই মার্চ ৫ জন সদন্ত নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের রিপোর্টের 
কয়েকটি দফা! উল্লেখযোগ্য । 

“১৮৫ দফা | এই অফিপ্রায়ে আমরা aca সমাপ্ত করিলাম যে সকল প্রস্তাব 
করিয়াছি তাহ! সাক্ষিগণের জবানবন্দী ও দলিল দ্বারা উত্তমরূপে প্রমাণ হইয়াছে । অর্থাৎ 

১ প্রথম । জমিদারদের সহিত নীলকরদের সম্বন্ধ অসস্তোষজনক -নহে | 

২ দ্বিতীয় । নীলকরদের সহিত প্রজার সম্বন্ধ সন্তোষজনক নহে | 

8 চতুর্থ | নীলকরের বিরুদ্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটে সাহেবানেরা এবং পুলিস আমলারা কোন 
অন্যায় আচরণ করে নাই | 

১৮৬ দফা দ্বিতীয় প্রধান বিষয়ে আমাদের অভিপ্রায় এই যে রাজ্য শাসন ও সভ্যতার 
বিষয় সংক্রান্ত বিবেচনায় ইংরাঁজ দিগের মফঃস্বলে থাকিয়। বাণিজ্য ও ব্যবসা করিতে 
সর্বতোভাবে উৎসাহিত করা আবশ্যক কিন্তু তাহার! যে প্রথায় এখন কর্ম চালাইতেছেন তাহা 
পরিবর্তন করা উচিত 1১ ূ 

( বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গৃগ্থাগারে রক্ষিত পুরাতন বাংলা 
অনুবাদ হইতে | পৃঃ ৭৯ ) 


(8) 


* নীল কমিশন বিয়েই বিদ্রোহ দমন করা ata নি। বিদ্রোহ দমনের জন্য 
সশস্ত্র সৈন্য বাহিনী নিয়োগ করতে হয়েছিল। যশোর ও নদীয়া! জেলায় ছুই দল 
পদাতিক সৈন্য ও ছুটি ছোট রণতরী (গানবোঁট ) পাঠানো হয়। নীলকরদের 
সঙ্গে বিদ্রোহী চাষীদের নানা স্থানে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। যে মোল্লাহাটি কুঠির 
. অত্যাচারের কাঁহিনীকে দীনবন্ধু মিত্র তাঁর “নীলদর্পন” নাটকে রূপ দেন সেই 
মোল্লীহাঁটির লড়াই সম্পর্কে চাষীর! গান বাধে £ঃ= 

“মোল্লা হাটির লম্বা লাঠি, রইল সব হুদোর আট, 

কলকাতার বাবু COT, এল সব বজরা চেপে, লড়াই দেখবে বলে ৷” 

১৮৮৯ খৃঃ অন্দে যশোর জেলার বিজলির1 কুঠিতে আবার বিদ্রোহ হয়। 

৪৮টি গ্রামের cate দলবদ্ধ হয়ে এই বিদ্রোহ করে। নীলের ব্যবসায়ে তখন SHB 
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পড়েছে, কাজেই এই বিদ্রোহ বড় আকার ধারণ করে নি। এ বিদ্রোহে (বিক্ষোভই 
বলা ভাল) প্রধানত মধ্যবিত্তরাই নেতৃত্ব করেন। যষ্ঠীপুরের জমিনাঁর বঙ্কবিহীরী 
ও তার ছোট SIE বসন্ত কুমার মিত্র এই বিক্ষোভের নেতা ছিলেন। নীল কুঠির 
ডোম্বোল সাহেবের অত্যাচারের বিরুদ্ধেই এই বিক্ষোভ হয়। এনিয়ে যার! 
আন্দোলন করেছিলেন Stora মধ্যে যদুনাথ মজুমদার ( তখন লাহোর টিবিউনের - 
সম্পাদক), কেদার নাথ ঘোষ (কেশবানন্দ ভারতী ), ‘কল্যানী’ পত্রিকার 
(নড়াইল) সম্পাদক বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ গাঙ্গুলী (ঘু্লিয়া ) ও . 
faaata মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 

নীল বিদ্রোহের সময় খুলন! ভরেলাতেও নীলকর ও শ্বেতাঙ্গ জমিদার রেণী ও 
মরেল সাহেবের অত্যাচরের বিরুদ্ধে কৃষক মধ্যবিত্ত ও ছোঁট বাঙ্গীলী জমিদারর! 
মিলিতভাবে সংগ্রাম করেন ৷ শ্রীরামপুরের শিবরাম ঘোষ, বাঁহিরদিয়ার carte 
দত্ত, বিরাট নিবাসী লাঠিয়াল কাঁদের one, পানিহাটির ভৈরবচন্্ মিত্র, তিলকের 
রাম চন্দ্র প্রভৃতি এই লড়াই চাঁলান। এই লড়াইয়ের রাজনৈতিক তাঁৎপর্য বিশেষ 
না থাকলেও শ্বেতাঙ্গ নীলকর ও জমিদারদের বিরুদ্ধে তখন যে দেশব্যাপী কৃষক 
forts দেখা দিয়েছে এটা যে তারই অংশ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । এই 
লড়াই নিয়ে চাষীদের গান বাঁধে £₹ 

“চন্দ্র দত্ত,-রণে মত্ত, শিব সেনাপতি 
গুলি গোল্যা সাদেক মোল্যা, রেণীর দর্প করল চুর 
বাজিল শিবনাথের ডঙ্কা ধন্য বাঙ্গালা বাঙ্গালী বাহাদুর |” 

মরেল সাহেবের জমিদারীতে তাঁর ম্যানেজার BAT ভীষণ উৎপীড়ন চালাতে 
থাকে এবং এর ফলে প্রজাঁদের সঙ্গে হেলীর দলবলের সংঘর্ষ হয়! রহিমউল্ল| নামে 
একজন সম্পন্ন চাষী বিদ্রোহী গ্রজাঁদের নেতা ছিলেন। ১৮৬১ মালের নভেম্বর 
মাঁসে হেলি সাহেব বহু লাঠিয়াল নিয়ে রহিম Gata বাঁড়ী ঘেরাও করেন। আুন্দর- 
বনের অনেক বাঁড়ীর মত রহিমউল্লার বাড়ীর চাঁরপাঁশে গড় কাঁটা ছিল। Ber 
wat শুরু হয়। রহিমউল্ল! ও তাঁর বাড়ীর লোকের! সদর পথে মোট! মোটা 
ভিজে কাঁথা টাঙ্গিয়ে বিপক্ষের গুপি রোধের ব্যবস্থা করে সারা রাত্রি নিজের! গুলি 
চালায়! রহিমউল্লার গুলি ফুরিয়ে গেলে মেয়েরা রূপোর কাঁকন ভেঙ্গে গুলি 
তৈরী করে লড়াই চাঁলায়। অবশেষে বীর রহিমউল্ল| ঢাল ও রাম দাঁও হাঁতে 
শক্ত পক্ষের উপর ঝ'াপিয়ে পড়েন এবং হেলীর গুলিতে নিহত হন। এই লড়াইয়ে 
১৭জন নিহত ও বহু আহত হয় এবং অধিকাংশ হতা হতই হয় হেলীর পক্ষে । যুদ্ধে 


১৬ ৃ পরিচয় O [oett 


জয়লাভ করে হেলী ভয়াবহ অত্যাচার চাঁলায়। এ অত্যাচারের কাহিনী ও 
অঞ্চলের চাষীদের আজও মনে আ'ছে। | ক 

নীল বিদ্রোহের পরও বাঁর বার প্রজা বিদ্রোহ হয়েছে বাংল! দেশে। এ সব 
বিদ্রোহের কাহিনী ছড়িয়ে আছে এখানে ওখানে | নীল বিদ্রোহের পরই সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য কৃষক বিদ্রোহ হয় পাঁবন জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমায় ইউসুফ শাহী 
পরগনায় (১৮৭২-৭৩ 22 অব্দে )। জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে চাষীরা 
তাদের নেতা ঈশ্বর রায়কে রাজা বলে ঘোষণা করে। অন্যান্য জেলাতেও এই 
এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। গবর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ ও ১৮৭৩-৭৪ খৃঃ অবের 
দুর্ভিক্ষের ফলে এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। কিন্তু এর ধাঁ্কাতেই ১৮৮৫ পু ae 
প্রজা স্বত্ব আইন তৈরী করতে হয়। 


RPS 


lz 


কুয়াশা 


স্কুল হতে প্রত্যাবর্তনের পর বীরুর খাপছাড়া আব্বার আর অহেতুক কৌদল 
প্রায় রুটিনবাধা, যেদিন রুটি থাকবে.সেদিন ভাত, যেদিন ভাত থাকবে সেদিন 
মুড়ি আর যেদিন আটা ঘরে. নেই সেদিন রুটি চাওয়াতেই বীরুর বীরত্ব। 
যদিও মাসাস্তে একবারও তার আকাঙ্খা পূর্ণ হয় কিনা সন্দেহ তবু তার এ 
এক FIT | 
সেদিন তার আব্দারের মাত্রাটি'একটু চড়েছিল। মা বারকতক ধমকানির 
পর নিতান্ত অন্থপায় হয়েই fie ডাকলেন। কারণ, বাড়ীতে ষদি বীরুর 
উপর কা*+রো এতটুকু FOE থাকে ত সে fat) বয়সে অবপ্ত fig দু'বছরের 
ছোট, পড়েও এক ক্লাস Hey, খীতে। কিন্ত বাড়ীর সবাই এমনকি fiz 
আর AF পর্যন্ত ভাবত যে ARR বড়। তাই fig তাকে নাম ধরে ভাকত-- 
তার উপর খবরদারি করত। স্কুলের সময় হলে সেই বীরুকে স্নান করাত, 
জামা প্যান্ট পরিয়ে দিত--এমন কি চুল পর্যন্ত আচড়িয়ে দিত। 
fig তখন সবেমাত্র স্কুল হতে ফিরেছে। কয়েক সেৱকণ্ডের ভিতর বই- 
AST রেখে রান্নাঘরে এসে একটি লোভনীয় কথার SHAY বলল, “তাড়াতাড়ি 
খেয়ে চল বীরু, আজ একটা ভাল খেলা খেলব’খন ৷” 
মা চলে গেলেই বীরু ঝুড়ি হতে দুটো আলু বের করে মারবল খেলছিল 
একা একা, feat ভাল খেলার কথা শুনে বিস্ময়ের aca বলল, “কি খেলারে 
মিন?” বলে আনু দুটো ঝুড়ির মধ্যে রাখল! 
PR বলল, তাড়াতাড়ি খেয়ে চল, পরে বলব ! 
বীরু কয়েক সেকেণ্ড আনমনা থেকে বলল, “Als, খাবনা এখন; চল 
খেলিগে_-৮ বলতে বলতে সে উঠে পড়ল ৷ FR বেঁকে বসল এবার । বলল, 
“লী, খেয়ে চল। নইলে তুমি আবার মাঝখানে খেতে আসবে তখন সব খেল! 
পণ্ড হয়ে যাবে ।” শিশুর যুক্তিট স্বীকার করে সে.বলল, “দে, তাড়াতাড়ি ভাত 
দে তা হ'লে”, খালি মেঝেতেই ঝুপ করে বসে পড়ল। 
fig তাড়াতাড়ি বীরুর এবং তার নিজের ঢাক! দেয়া ভাত নিয়ে বসল। 
বীর ভাতের থালা সামনে রাখতেই গোগ্রাসে গিলতে শুরু করল। 
২ 


১৮ পরিচয় [ বৈশাখ-লোযষ্ 


fag আতংকিত হয়ে বলল, “অত তাড়াতাড়ি খাসনে বীরু। পেট 
কামড়াবে 1” 

faa কথাকে Te একটু সমীহ করেই চলত। কারণ তার মনে figs 
শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে এতটুকুও সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তার কাছে fig সরবজ্ঞ। 
তার মতে মিন্নু যা বলে ত!’ Tale এবং ey যা জানে না বোধ হয় পৃথিবীর 
ছু'একজন অনন্যসাধারণ লোক ছাড়া সবারই তা অজ্ঞাত। তাই আস্তে আস্তে 
চিবোতে চিবোতে অন্ুনয়ের স্থুরে বলল, “কি খেল! বলনা মিনু ?” 

fag চোখছুটি বিস্কারিত করে বলল, “রেশন রেশন খেলা |” 

বীরু খেলাটি সমন্ধে কিছুই ধারণা করতে না পেরে বিস্মিত হয়ে বলল, 
“রেশন রেশন আবার কি খেলারে 2” 

fag খাওয়া বন্ধ করে একটু করুণামিশ্রিত অনুযোগের স্বরে বলল, “তুই 
একটা কিছু না। .... বুঝলি না, তুই বেশ রেশনের দোকান করবি। আমি 
আর বেবী লাইন দিয়ে রেশন আনতে যাব, তুই লিখবি, বলবি আর ওজন 
করে দিবি, ভাল হবে নারে 2” 

বীর খাওয়া স্থগিত রেখে freq কথা শুনছিল। fier কথা শেষ হতেই 
সে আনন্দের আতিশয্যে উঠে দাড়াল, আবার গোগ্রাসে খেতে শুরু করল | 

খেতে খেতে বীরু খেলাটি সম্বন্ধে ভাবছিল। হঠাৎ কি একটা কথা মনে 
হওয়ায় জিজ্ঞেস করল, “fay, আমি একা লোক, রেশনের জিনিস লিখব, বলব 
আবার দেবে কি করে? সত্যিকারের দোকানে ত তিনচার জন লোক 
থাকে r? 

কথাটি মিন্ুরও মনে হয়নি, সে চিন্তিত হয়ে উপায় খুঁজতে লাগল, বীরুও 
faces’ হয়ে বসে নেই। এমন একটা ভাল খেলা নষ্ট হতে সে কিছুতেই 
দেবে না। কিন্তু তার ভরসা ছিল fig নিশ্চয় একটা উপায় বার করবেই | 

বীরুর ধারণাটা] সত্যি। fie বলল, «শোন বীরু বেবী প্রথমে আমার 
সঙ্গে লাইন দেবে! পরে তোর যখন লেখা হবে ও তখন গিয়ে ওজন করে 
দিয়ে আসবে ।” প্রস্তাবটি বীরুর কাছে সম্র্থনযোগ্য বলেই বোধ হল! 

খাওয়া দাওয়া শেষ করেই বীরু সমস্ত জোগাড় করতে লেগে গেল, মিনু 
বেবীকে ডাকতে গেল। 

কিছুক্ষণের মধ্যেই As ees হল। fiz বেবীকে নিয়ে এসে লাইন 
দিল। দু'জনের হাতে দুখানা মোটা কাগজের টুকরো আর ছুটি ছেঁড়া ঝুলি । 


১৩৫৭ ] কুয়াশা ১৯ 


বীরু গম্ভীর ভাবে বলল, “দাও রেশন কার্ড, কি কি চাই তোমার 2” 
বীরুর HAS দেখে fix আর হাসি চেপে রাখতে পারল না। - 
. মিশ্র হাসিতে বীরু অভিমানের স্থরে বলল, “তুই সবতাতেই কেবল 
হাসিস্‌মিন্ক। এ রকম হলে আমি খেলব না৷” 

Ra হাসি বন্ধ হয়ে গেল। উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, “আর হাসব না বীরু। 
যাস্‌নি তুই 1” 

বীরু খুনী হল। মিশ্র হাত হতে কাগজখানা নিয়ে বলল, “fe কি 
চাই তোমার 2” 

fag বলল, “চাল দিন আর আট! দিন বাবু।” বীর ici ন্যায় গন্তীর 
ভাবে বলল, “শুধু আটা পাবে না, WATTS নিতে হবে.। লাট সাহেবের হুকুম |” 

. শুধু আটা পাবে না শুনে fàg কিছুক্ষণ চিন্তা করে হেসে বলল, “আট। দিন 
আর রুটর কুপন দিন।” কুপনের কথায় খুনী হয়ে বীরু বলল, “বেশ, দশ টাকা 
দাম হয়েছে তোমার ৷” 

খেলা আরম্তের সময় কুপনের কথা কারে মনে. না হওয়ায় তার কাগজও 
জোগাড় হয় নি। কিছুক্ষণ চিন্তা করে শেষে মিনুকে বলল, “আচ্ছা মি, কুপন 
করব কি দিয়ে রে?” 

fag ছুটে গিয়ে এক টুকরো লাল SILT এনে বলল, এতে কুপন ভাল হবে 
নারে বীরু? , 

লাল কাগজের টুকরাটির দিকে wife As অত্যন্ত খুশী হল। বলল, 
«কোথায় পেলিরে এ কাগজ Az? সত্যিকারের কুপনের মত হবে, নারে 7” 
বলে উজ্জ্বল চোখে কিছুক্ষণ লাল কাগজটির দিকে তাকিয়ে রইল । শেষে তার 
এক টুকরো firey হাতে দিয়ে বলল, “নাও দশ পাউণ্ডের কুপন দিলাম 1” 
শেষে বেবীকে বলল, তুই এদিক আয়, জিনিসপত্তর ওজন করে দিবি | 

বেৰী বীরুর নীকট গেলে বীরু চীৎকার করে বলল, “চাল দশ সের, আটা 
পনের সের ৷” 

* fag এগিয়ে আসল | ছেঁড়া ঝুলিটা ফাক করে বলল, “দে বেবী চাল 

দে, আটা দে!” . 

বেবী শুধু হাত দুখানা ঝুলির মধ্যে দিয়ে বললে, “নাও তাল, নাও আতা 1” 
বলে হি হি করে হেসে উঠল । TlH উৎসাহিত হয়ে বলল, “বেবী KANTA 
বেশ ভাল করেছে নারে FAR ?” | 


২০ পরিচয় [ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ 


fae মাথা নেড়ে সার দিয়ে বেরিয়ে গেল, এবং পরমুহূর্তেই বেবীর 
পিছনে এসে দীড়াল। 

এরূপ ছুচার বার খেলবার পর বীর বলল, “আজ আর থাক fig 
কাল আবার খেলব'খন” বলে তারপর সেদিনকার মত খেলা বন্ধ 
রাখল | . 
পরদিন ভোরে বীরু পড়তে বসল। কিন্তু সমস্ত সময় একটি চিন্তা তাকে 
এমন ভাবে পেয়ে বসল যে তখন তার এক অক্ষরও পড়া হল না। রাত্রে দাদা 
আর বাবার কথাবার্তা শুনে সে একট খেল! আবিষ্কার করেছিল কিন্তু তা 
মিন্থকে জানাতে না পারায় তার ক্রমবর্ধমান ব্যাকুলত। কিছুতেই বাধ মানছিল 
না। রাত্রে যখন সে খেলাটি আবিার করে মিন্থ তখন ঘুমিয়ে গড়েছে । আজ 
বীরু ঘুম থেকে উঠবার পূর্বেই fig তার ক্লাসের কোনও এক ছাত্রীর বাড়ী os 
করতে যাওয়াতেই বীরু মুস্কিলে পড়েছে । তাই বারকতক বইপত্তর ওলট 
পালট করে শেষে হাতের লেখা লিখতে বসল । কিন্তু তাতেও যখন মন বসল 
না, তখন গ্লেটের উপর ছবি আকা শুরু করে দিল! 

অনেক চিন্তা ভাবনার পর বীরুর ছবি আকা সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে এমন 
সময় fig ছুটে এসে বলল, “চল বীরু, কালকের খেলা খেলিগে। তোর 
পড়াশুনা হয়নি ?” faeces দেখামাত্র বীরুর ছবি আকা TH হয়ে গেল। 
বইপত্র রাখতে রাখতে বলল, “কখন হয়ে গেছে আমার পড়া।” তারপর 
বলল “কালকের খেলা আর খেলব না মিল্ক । একটি নতুন খেল! পেয়েছি, 
বেবীকে ডাক শিগগির 1” o 

মিলুর আবিষ্কৃত রেশন রেশন খেলাটি একদিনেই বাতিল হওয়ায় সে ক্ষুণ্ন 
হয়ে বলল, “কি আবার নতুন খেল! ? রেশন রেশনই ত ভাল ছিল।” মিনু 
অনিচ্ছা বুঝতে না পেরে TH সোৎসাহে বলতে শুরু করল, “শোন, তুই আর 
বেবী মিছিল করবি আর আমি পু'লশ হয়ে তোদের গুলি করব। তোরা 
মরে যাবি!” বীরুর আবিষ্কৃত খেলাটি না শুনতেই মিনুর তাতে অনিচ্ছা ছিল। 
cana বিবরণ শুনে অবজ্ঞার স্বরে বলল, মেয়েদের উপর, গুলি করে 
শুনেছিস্‌ কোথাও ? 

অবশ্য অন্ত কোথাও figs মেয়েপুরুষ বাদ বিচার ছিল না! কিন্তু খেলাটি 
বানচাল করবার জন্যই এতবড় যুক্কিটা আকড়ে ধরল। 

Fig খেলাট কিছুতেই tay করছে না দেখে বীরু একটু ঝাঝাল স্থরে 
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বলল, জিজ্ঞেন করে দেখিস দাদাকে, কাল বাগবাঁজার না বৌবাঁজার কোথায় 
যেন মেয়েদের উপর গুলি করেছে, চারজন মরেছে | da 
কথাটা মিনুর তবুও বিশ্বাস হল না। তার এই নয় বছর বয়সেই সে 
স্ত্রীলোকের অধিক দাবিটুকুর বিষয় সজাগ । কিন্তু দাদা যখন বলেছে তখন 
আর তাঁকে অবিশ্বাস করা যায় কি করে? শেষে বলল, “চল, তাই খেলিগে” 
বলে কয়েক পা অগ্রসর হয়ে বলল, “তুই সমস্ত জিনিস্পত্তর জোগাড় কর।: 
আমি বেবীকে ডেকে নিয়ে 'আাপি-_।৮ বলে মিন্নু বেবীকে খু'জতে গেল। বীরু 
পুলিশী সাজের জন্য আবশ্যকীয় বন্দুক, আর পাগড়ীর খোঁজ আরম্ভ করল। 
ছাতাটার উপর নজর পড়তেই তার মনে হল যে বন্দুকের কাজটা ওতেই ভাল 
হবে। কিন্ত পাগড়ীর জন্য এতটুকু *লাল কাপড় কোথাও না পেয়ে অগত্যা ' 
গামহাপানাই মাথায় জড়ালো। জামাট প্যান্টের ভিতর গুজে দিল। আর 
ছাতাঁটি কাধের উপর বন্দুক রাখবার ঢঙে রেখে দাড়িয়ে রইল। 
বেকীকে নিয়ে এসে fag বীরুর পুলিশী সাজ দেখে হেসে ফেলল! বীরু 
কাধের ছাতাটার দিকে একঝলক দৃষ্টিপাত করে সগর্বে বলল, “ঠিক হয়নি fre? 
এবার তোরা মিছিল করতে করতে এগিয়ে আয়। fig আর বেবী মিছিল 
শুরু করে দিল । হঠাৎ কি ভেবে মিন্থ ছুটে এসে বীরুকে বলল, “্মাচ্ছা বীর, 
মিছিলে বলব কি কি?” বলে নিজেও ভাবতে শুরু করল। হঠাৎ বলল, 
«শোন বীরু, 'বন্দেমাতরম” আর ‘জয় হিন্দ” বলব?” বীরু বাধা দিয়ে বলল, 
“ওসব কি আর বলে নাকি আজকাল? বলবি “ইনকেলাব জিন্দাবাদ? | 
আমিও ত কত বলেছি মিছিলে গিয়ে 1” 
fig আতকে উঠল একটু । -বলল ভয়ে ভয়ে, “তুইও এঁ মিছিলে যাস্‌ 
নাকি বীরু ?” | 
মিছিলে যাবার কথা বীরু.সযত্বে গোপন রূরে রেখেছিল এতদিন। হঠাৎ 
ধরা পড়ে ভয়ে ভয়ে বলল, “নারে Fie, যাইনি আমি মিছিলে। রাস্তা দিয়ে 
ওর! বলতে বলতে যায় তাই শুনেছি ৷” 
* figa ভীতি অন্তহিত হল। ভাবল, ও যা ভীতু, ও আবার মিছিলে 
যাবে?” পরে বেৰীকে বললে, “শোন বেৰী, আমি ইনক্লাৰ বললে তুই 
জিন্দাবাদ্‌ বলবি । আর আমার পিছু পিছু চলবি।” বলে সে আর বেবী 
চলতে শুরু-করে | | 
দু’তিন পা যেতেই fig বলল, “ইনকেলাব”_ 
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বেবী হাসতে হাসতে বলে, “জিন্নাবাদ, জিন্নাবাদ” | 
faz আবার বলে, “ইন্‌কেলাব” ৷ 
বেবী আনন্দে হাততালি দিতে দিতে বলে, “fma আবার 


বল দিদি।” 
ae ধমক্‌ দিয়ে উঠল, “বেশী sq বলিপনে বেৰী । fig যা বলবে 


তাই বলবি” 

বলে হঠাৎ মুখ দিয়ে €গুড়ম” করে একটি আওয়াজ করে। বীরুর শেষের 
দিকের ব্যাপারটি বুঝতে না পেরে fag তেমনি চলতে লাগল, বীরু পুনরায় 
দুবার শব্দ করল, “SVT “ST | 

frace এবারও চলতে দেখে উষ্ণ হয়ে বলল, তুই এখনে! চলছিস্‌ 
কেনরে fag ? তোদের না গুলি করলাম 1” fag এতক্ষণে মজাট বুঝতে পারে 
তাই প্রথমে বেবীকে শুইয়ে রেখে নিজেও শুয়ে পড়ল। 

বীরু খুশী হয়ে বল, “ওঠ fig, হয়েছে! আবার মিছিল করগে ৷” 
কিছুক্ষণ মৌন থেকে fays সতর্ক করে বলল, “এবার কিন্তু গুলি করা মাত্র 
ম্রে যাবি” | 

এই ধরনের কয়েকবার খেলা চলবার পর fig বলল, “এবার চান করতে 
চল বীরু, Sacra AR হয়েছে। বিকেলে এসে খেলব’খন ৷” 

স্কুল স্ট্রাইকের জন্য fag সকাল সকাল বাড়ী ফিরল । কিন্তু Te তখনে! 
না আসায় স্কুল না হওয়ার সকল আনন্দ মিনুর ম্লান হয়ে গেল | একবার মনে 
হ'ল বীরুর স্কুল যদি ছুটি না হয়ে থাকে? কথাটা ভাবতেই এক অস্বস্তি অন্থভব 
করল। সমস্ত ছুপুরটা কি করে কাটানো যায়? ভাবতে ভাবতে সে গেটের 
কাছে নেমে গেল। 

গেটের কাছে বেশ কিছুক্ষণ বীরুর জন্ত প্রতীক্ষা করল। কিন্তু বীরু আসল 
না দেখে বীরদের স্কুলের ছেলেদের উপর fag বিরক্ত হয়ে উঠল। ভাবল 
সবগুলিই ৰীরুর মত ভীতু । আমর নেয়ের! পযন্ত WIAs করলাম আর 
ওরা পারল না। 

হঠাৎ রাস্তায় প্রবাহমান একটি স্কুল ছেলেদের মিছিল দেখে faga fave 
যেন শতগুণে বেড়ে গেল। ভাবল আজ TS মানলে তাকে গোটাকৃতক শক্ত 
কথা শুনিয়ে দেবে U 

আরে! কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও বীর না আসায় fig ঘরে ফিরে 
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গেল। এবং অনেকদিন পর পুতুলের বাক্স নিয়ে বসল নিতান্ত অনুপায় 
হয়েই | | 
পুতুলের জামা পরাতে পরাতে fag ভাবল, “সেই কবে ৰীরুর 
ছেলের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে হয়েছে, তারপর আর একটা বিয়েও হয়নি । 
আজ বীরু আসলে বীরুর মেয়ের সঙ্গে তার ছেলের বিয়ে দেবে!” সে 
কনেকে সাজপোষাক পরাতে লাগল। 
কনের সাজপোষাক একবার পরানে! হল কিন্তু তা মনঃপুত না হওয়ায় 
খুলে ফেলল | আবার পরাল--আবার খুলল। শেষে বিরক্ত হয়ে পুতুলের, 
বাক্স একপাশে ঠেলে রেখে সে খালি মেৰেতেই শুয়ে পড়ল | 
মিন্ুর যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন সন্ধ্যা Bera গেছে। কয়েকবার চোখ 
মুছে চতুদিক তাকিয়েও মিনু বুঝতে পারল না যে সন্ধ্যা কি সকাল, সমস্ত 
বাড়ীটা যেন অসম্ভব GH হয়ে আছে। কোথাও এতটুকু সাড়াশব্দ নেই। 
জানালা দিয়ে রাস্তার পানে তাকাতেই fag বুঝল যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে! হঠাৎ 
বীরুর কথা মনে পড়তেই সে নিচে ছুটে গেল। কিন্তু অন্ধকার ঘরে মাকে শুয়ে 
এবং দিদিকে বসে খাকতে দেখে মিনু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। দিদির নিকট বীরুর 
কথা জিজ্ঞেস করার জন্য গেল কিন্তু মার মুখের দিক তাকাতেই সে ভর গেল। 
হঠাৎ যেন গলা ঠেলে কান্না আসতে লাগল তার। কিছুক্ষণ অসাড় হয়ে 
সেখানে দাড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে গেটের কাছে নেমে গেল। রাস্তার অগ্তন্তি 
লোকের প্রত্যেককে সে লক্ষ্য করতে লাগল, কিন্তু বীরুর চলার সেই বাকা 
ভংগীটা একবারও চোখে পড়ল না। 
কিছুক্ষণ দাড়িয়ে থেকে fag ভয়ে ভয়ে ফুটপাথে নামল ৷ হাটতে হাটতে 
বীরু রোজ যে স্থানে রাস্তা পার হয়-_সেখানে এসে থম্‌কে দড়াল। রাস্তার 
কালো পিচের উপর কোন রক্তের চিহ্ন না দেখেও সে স্থির হ'তে পারল না|. 
ভাবল পানের দোকানের লোকটির নিকট জিজ্ঞেস করবে, আজ এখানে কোন 
ছেলে গাঁড়ী চাপা পড়েছে কিনা । ভাবতে ভাবতে সে দোকানের সম্মুখে এসে 
“দাড়াল কিন্তু কথাটা জিজ্ঞেস করতে তার যেন লজ্জা করতে লাগল ৷ 
কিছুক্ষণ সেভাবে দীড়িয়ে থেকে বাড়ীর দিকে চলল ৷ | 
হঠাৎ একটা কথা মনে হ'তে fae দৌড়ে বাড়ী গেল । সে শুনেছে সহরে 
নাকি ছেলেধরা এসেছে । কথাটা ভাবতেই মিনুর গায়ের রক্ত যেন হিম হয়ে 
এল | সে শুনেছে; ছেলেধরারা নাকি কোন সাধুর শিশ্য। সেখানে পুজা করে 
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এই সব ছেলেদের বলি... ভয়ে fig চিৎকার করে Shaq | - সে আর 
ভাবতে পারল না। : 
কিছুক্ষণ সেখানে স্তন হয়ে দাড়িয়ে থেকে কি ভেবে মিন্ু গেটের কাছে গেল৷ - 
' কতক্ষণ রাস্তার লোকের দিকে তাকিয়ে রইল। শেষে শ্রান্ত হয়ে ঘরে এসে 
মেঝেতে শুয়ে পড়ল | 
ভোরৈ একটা কিসের কোলাহলে মিন্ণু সজাগ হয়ে উঠল । ঘরখানা! শূন্ঠ 
দেখে তার বকের ভিতরটা Hie করে উঠল। নিচে একটা চাপা গুঞ্জনের 
মধ্যে কার কান্না শুনতে পেল! 
ভয়ে ভয়ে নিচে নামল মিনু | কিন্তু সেখানেও কাউকে দেখতে না পেয়ে মিনু 
ভয়ে চিৎকার করতে গেল কিন্তু কোন দ্বরই তার কণ্ঠ হতে বেরুল না। 
গলাটা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গেছে। 
কতক্ষণ fàg সেখানে অসাড় হয়ে দাড়িয়ে থাকার পর সে যেন রাস্তায় একটা 
জনতার আভাষ পেল! বাইরের দিকে পা দিতেই ছেলেধরার কথা মনে হল 
তার | সমস্ত শরীরটা যেন তার একবার কেঁপে উঠল। শেষে বেপরোয়। 
হয়েই ছুটে গেটের কাছে গেল। 
গেটের নিকট পৌছতেই মিনু বজীহতের মত দাড়িয়ে রইল ৷ দেখল 
ফুটপাথের উপর বীরুর মৃতদেহখান! ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। মা অটৈতন্য 
অবস্থায় পড়ে আছেন। .আর চতুর্দিকে অসংখ্য লোকের চাপা উত্তেজনা | 
কিছুক্ষণ দাড়িয়ে থাকার পর লোকের কথা শুনে বুঝতে পারল fag, 
যে কাল মিছিলের সময় পুলিশের গুলিতে বীরুর মৃত্যু হয়েছে। 
হঠাৎ গতকালের খেলাটির কথা মনে পড়ল fs, তখন বীরুর কথাটা 
fag বিশ্বাস করে নি, এমন কি দাদার নজিরের পরেও না। কিন্ত আজ যেন 
AT কুয়াশা তার দূর হয়ে*যাচ্ছে। | 


_বিমলরগ্জন দাস বক্‌সি 


l 


CARORA 


' সাগৱপাৱেৱ প্রোতিনী 


শব ভাসে রাঙা রক্তে অথৈ কান্না ! 


নিঝুম আকাশ প্রেতিনীর হাসি 

ধু ধু নদীচর 

কাশবনে কালবৈশাখী এলোমেলো | 
কচি কঙ্কালে শিশুর গোঙানি 
যাতনায় বুক ফাটা ' 

এপারে ওপারে সতীশব দেহ 

কালের চক্রে কাটা | | 

ঘুঘুচরা ভিটে, খোড়ো চাল ধূ ধু জলে 
হিঃ হি হেসে ওঠে শঙ্খচুণী 

সাত সায়রের পারে! 


আমার জন্ম জন্মের অভিশাপ 
হে আমার যুগ যুগ সঞ্চিত পাপ, 
তোমার শস্তশ্যামলী অঙ্গে 


_ ক্ষত বিক্ষত জ্বালা 


কণ্ঠে হাড়ের মালা 
পদচুম্বিত সমুদ্রে ভাসে 
বেওয়ারিশ পচা লাস, 
এই ভারতের মহামানবের 


কী করুণ ইতিহাস | 


হেথায় দাড়ায়ে Wate বাড়ায়ে 


২৬ 


পরিচয় [ বৈশাখ-জ্যেষ্ঠ 


মানুষের গলা টিপে 

অট্টহাসির হুল্লোড় চলে 

সসাগরা শ্বেতদ্বীপে | { 
মুক্তির নামে এ কোন অচেনা 
নরঘাতী উল্লাস? 

ঝাঁঝা রোদলাগা গুমোট গরম 
জ্বলে পুড়ে যায় তারাঁখসা নীলাকাশ ! 
ধুলিতে লুটায় আহা কত সাঁধ 
শকুনির ঠোটে কত মরা চাদ 
পথের পাষাণে ঘরছাড়া প্রেম 
মাথা খোঁড়ে নির্মম 

পদ্মার বুকে ফুলে ফুলে ওঠে কান্না 
ঘোলাটে গঙ্গা কান্নায় থম্‌ থম্‌! 


বোবা বেদনায় আকুল চাহনি 
ফ্যাল ফ্যালে মুক যন্ত্রনা 

শব ভাসে রাঙা রক্তে! 

কাকে ঠোকরানো চোখের কোটরে 
অমাবস্যার কালো 

দপ্‌ দপ্‌ জলে আলেয়ার আলো 
হত্যার পদধ্বনিত রাত্রি জুড়ে. ' 
দীপহীনা শ্যামা পল্লীর বুকে 

রুক্ষ বাতাসে হে আমার দেশ 
স্থলিত আচল বিধবার বেশ 


১৩৫৭ ] 


সাগরপাঁরের প্রেতিনী 


E চাপা নিঃশ্বাসে ফুলে ফুলে ওঠে 


আট কোটি পঞ্জর! 


দগ্ধ ললাট পলাশীর মাঠ . 
কলঙ্ক অবিনাশী ' 


আকাশে বাতাসে খিল খিল খিল. 


ভাইনীর চাপা হাসি! রা 
অমাবস্যার শ্মশানে গোরোস্থানে 
বিবর্ণ চাদ পথ আকা বাঁকা 
ধবধবে শ্বেত ঘোমটায় ঢাকা! 
সাগরপারের হাসে বিদেশিনী 
প্রেতিনী অট্টহাসি। - 
ভিখারী দেশের স্বাধীনতা শব 
ঝোলে ফীসিকাঠে স্তব্ধ নীরব 
কদর্য ছুর্গন্ধ ছড়ায় উৎকট পচাবাসি। 


. নানা বয়সের শব ভাসে রাঙা রক্তে 


অথৈ কান্না সমুদ্র টলমল: 


হে আমার দেশ দু'চোখে তোমার 


ফৌসে কালাপানি অকুল বিথার : 
তরল বহ্নি তরঙ্গ নাচে 
বিক্ষোভে চঞ্চল ! 


শুরুবসনা প্রেতিনীর শব সাধনায় 


_ বিদেশিনী কাল-ভূঁজঙ্গিনীর 


নৃত্যের মজীরে . 
দানো পেয়ে জাগে প্রেত পিশাচেরা 
মসজিদে মন্দিরে | 


২৮ 


, পরিচয় | [ বৈশাখ-জ্যৈষ্ 
তারি ফাকে ফাকে বাজের আওয়াজে 

মেঘ চিরে জ্বলে রাঙ! বিদ্যুৎ 

আগামীর ইতিহাস। 

আতঙ্কে ভয়ে Hal প্রেতিনী হাসে 


' শব সাধনার নির্মম ইতিহাসে 


সাগরপারের শূকরী অঙ্গে 
জ্বলে হীরা মোতি পান্না 
গ্রাম জনপদে রক্তের ঢেউ 
আকাশ ফাটানো কান্না! - 


__বিমলচন্দ্র ঘোষ 


দুরন্ত বৈশাখে-*" 


" আগুন বাতাসে। 


. অনেক ঘরের কাজ এই মাত্র সেরে 
মধ্যদিনের রুক্ষদীর্ণ গৈরিক ciara 

স্বকান্তর কয়েকটা কবিতা পড়লাম | 

কবিতা ! না যেন মধুছন্দা অলকানন্দার গান... 
বাধনছেড়া পাগলা ঝোরার বান 

“অবাক পৃথিবী অবাক--- 

সেলাম তোমাকে সেলাম, ** ae 
এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম...” — 
তারপর ?' 

বিদ্রোহ, অভ্যুত্থান ! 

(যৌবন উপোসী ett ) আতর Fg Fe 
জীবনের পান পাত্র পূর্ণ করে দিলে ।**" 

অনেক কষ্টে সংগ্রহ করা সুকান্ত'র ক’টি বিভা 
অনেক টেনে টুনে একটু সময় করে বসা) . 
(কোন রকম কাব্যপড়া বা তার আলোচনা 
এ বস্তিতে রীতিমত বাবুয়ানা'”" 

বে-আইনী, ব্যতিক্রম | 

বাপ-মা বলেন : “পেটে ভাত জোটে Al 

তার ঘি খাওয়ার বাহান। 1” 


৩০ 


পরিচয় [ বৈশাখ-জ্যৈ 


কেন জোটে ন! জিজ্ঞাসা করি? 

মেলে না উত্তর! জীবন হয়ে ওঠে 

অসহ*“"আরো অসহ্য! অতিমাত্রায় বিরক্তিকর ) 
আর, কাব্য সুধাময়, কত AG 

অপরাজিতার গন্ধবহ'**কত অনন্ত সঞ্চিত চিরসুন্দর | 
শ্রিয়তমের নিবিড় আলিঙ্গনের মতো রোমাঞ্চ--. 
সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম অবদান ! 

অনির্চচনীয় সমারোহে | 

( তবু আমাদের ভোগ্য এ AR aR | 

আমরা সভ্যতার সেইসব সন্তান'-* i 
যাদের এ সমাজ জারজের চোখে দেখে 

আর জন্মপূর্ব থেকে সাক্ষাৎ যমের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে 
মৃত্যু দেয় দান-** 

আমাদের OE : সত্যঃ শিরঃ জুন্দরমের বিনিময়ে ) 


` কিন্ত, একটানা পড়ে ফেলেছি | 


অতৃপ্ত তৃপ্তির জালায়, VHS কী এক তন্ময়তায় 
স্থকান্ত'র সুজন সত্বার মধ্যে মেমে গেছি। 

কী অপূর্ব আনন্দ অফুরান--- 

প্রাণের প্রাচুর্যে ভরা... 

(কুমারী মনটাকে থেকে থেকে পুষ্পিত করে তুলছে 


রক্ত-কণায় অতলান্ত AW সাত সাপের ফনায় ছুলছে।) 


রসের অভাবে শুকুনো পৃথিবী 

ছন্দে, গানে, জনমন এঁশব্ধে DATT $ 
প্রসারিত সবুজের প্লাবন; 

অমৃতের উৎসের সন্ধান! এই গান-_ 

ক্রীতদাস মানুষের মুক্তির ইসারা ! 

এ সেই “জীবনে জীবন যোগ করা” 


১৩৪৭], সুকান্ত ৩১ 


পরিপূর্ণ গানের OMA ATA সত্যের অঙ্গীকার 
সবার উপরে যে সত্য সুন্বরম্‌ 
তারই অকুন্টিত নির্মম স্বীকৃতি £ - 
“ছাড়পত্রে” | 
নবজাতকের পথ ছেড়ে দিতে BA: 
আদিম-হিংআ্ মানবিকতার**' 
AIAG, তোমাতে আমাতে জনসমুদ্রে জাগ্রত বিপ্লবে 
জবাব মিলবে* "জবাব । এটমে নয়, নয় 
হাইড্রোজ ন বোমায় ! নয়'মিছে তপস্যার__ 
এ জবাব জনতায় ; 
দেশে দেশে জনগনেশের একতায়*** 
“i উঠবে কবে 2” 
এ শুধু নয় মানবতার সাধকদের কাছে ব্যর্থ আবেদন, 
আবেদন নিবেদনের পালা শেষ 
ছত্রে ছত্রে এ নয় আবেগ উন্মত্ত খোকারোগাত্রান্ত 
*অতি-বিপ্নবী cit feel অলৌকিক এশিক আদেশ ! 
১ প্রথম কুমারে পাবার প্রত্যাশায় 
এ সেই প্রথম কুমারীর ব্রত উদ্যাপনের AS! — 
একনিষ্ঠ, বলিষ্ঠ সাথে | 
সুমুখে সুদুর ঘোর সংগ্রামী পথ ! 
% 


তুমি দেখেছ নবজাতকের রুদ্ধগতি.'- 
কাটায় ঘেরা বাধার বক্রতায়-- 

কুঁকড়ে কুঁকড়ে কুকুর জীবনে অকাল মরণ_- 
অবিবেকী অতি নির্ধাতন TICE | 


৩২ 


পরিচয় 1 বৈশাখ-জোষ্ঠ 


হীন ছলনায় জানকী-হরণ সাধুবেশী (?) সব 

কালাবাজারী দশাননের নিত্য কাজ-** 

কী আকাশম্পর্শী দত্ত প্রতুত্বের ? 

আকাল এনে স্বজন বেঁচে শয়তান সে নগ্রনিলাজ-__ 
পাহাড় ছাড়ানো মুনাফা লুটেছে...৷ 

মানুষের হাড়ে তুলেছে প্রাসাদ. চমণকার ! 

জন জাগরণের সিন্ধুর রোলে তুমি গেছ দিনপঞ্জিকা লিখে; 
“বিপ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে...” 


| অচল হিমাচলের (?) বরফ গলান'ন্থর্যের উত্তাপে 


কন্াকুমারীর কালো বিন্দু টলানো গণশক্তির প্রমন্ত প্রতাপে 
ছড়ানো বিদ্রোহ! জেলে, মিছিলে, মহড়ায়, প্রতিরোধে 
যুদ্ধে, শিবিরে, ধর্মঘটে, প্রাকারে, ব্যারিকেডে_ 
কণ্ঠে-কণ্ঠে পরিখার সংগ্রামে 
অবাধ শক্র-আক্রমণে বিদ্রোহের গান : 
মুক্ত দীপ্ত রক্ত নিশানের কী দুর্জয় প্রগতি-প্রেরণা-_ 
শত্রু তোমার নেইকো পরিত্রাণ.-- 
তৈরী এখানে অযুত পরাণের নির্ভীক বলিদান! 
% 3 এ 

কী মুক্তাস্বচ্ছ তোমার সত্যদৃষ্টি-** 
ঠিক যেন সূর্য উঠেছে; গাঢ় লাল স্থর্ষ--- 
কালো রাত্রির শেষে ঝলমলে শুভদিন! 

ছৌ-মারা চিলের Sages শেষ পরিণাম 
তুমি স্পষ্ট চিহ্নিত করেছ... 
তুমি দেশে দেশে দেখেছ আগামীর Bo লেনিনকে 
( ছবিতে নয়, মমীতে নয়, প্রতিটি যোদ্ধা মানুষের মাঝে 1) 
বিরামহীন টাইফুনের মতো ক্ষমাহীন সংগ্রামে | 
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তুমি প্রাণের পরতে পরতে, বুকের ভাজে OH 

AH, WH, অনুভব করেছ, বিপ্নব--.স্থষ্টির উৎসব | 

তোমার বিপ্লব-স্পন্দিত বুকে" 'কেবল মাত্র লেনিন স্পন্দিত নয়-** 
এ দুর্ভাগা দেশে তুমিই VF করেছ, শত শত সগ্ভূমিষ্ঠ লেনিন। 
সকল কবির স্থষ্টিকে ছাড়িয়ে গেছে তোমার সমুদ্ধত স্থষ্টি! 
FHV "তুমি HV, তুমি যৌবনের অভিযান__ 

তুমি সত্যিকার কবি--.| i 
অনুভূতি co Tol ময়ূরপুচ্ছ কবিদের মতো 

তুমি কামনা কর নি আকাশ উচ্চ নাম. 

তাঁদের উচ্ছিষ্টের কখনও কর নি প্রত্যাশা 

যার! কেড়েছে মানুষের মতো! বাঁচবার অধিকার, . 
পদদলিত করেছে নরের প্রচণ্ড পৌরুষ-*. 

নারীর দুর্লভ নারীত্ব__লাবণ্যলেহী রূপ". 

পণ্যের হাটে ক্লিন্ন করেছে বেচাকেনায়।_ 

মা-বোন বেচে যারা পয়সা কামায়--- 

স্ত্রীকে বাধ্য করে পরপুরুষের কামনায়__ 

যারা অপ্রমত্ত ক্ষমতায় 

কিনে নিতে চেয়েছে স্রষ্টার স্বাধিকার_-তোমার, আমার ! 
“আঠার বছর” ভয়ঙ্কর বয়সের কবি তুমি--- 

শ্যামল শস্তের বিপুল সম্ভাবনা | 

তুমি অবুঝ কুমারী জীবনের আলোকোজ্জ্বল ছবি-.. 
ইন্দ্রধনুর ছ্যুতি'**তুমি ছায়াঘন স্সিগ্ধ বনস্পতি | 

তুমি রাত্রির গভীর তিমিরে লেলিহ স্তুপ্রভাত :-- 

তুমি চির-বঞ্চনা সঞ্চিত গণ-বারুদে ঘৃণার স্ফুলিঙ্গ i 

তুমি হিংস্র অগ্নিকণা | | 
আমার.মতে| কোটি জীবনের মুঠিতে-_ 
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পরিচয় [ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ 


অন্ধকার অবরোধ ছিন্ন করবার হাতিয়ার তুলে দিয়েছ। 
নিঃশক্ক'" "নিঃস্বার্থ 


তুমি কাজ করে দেখিয়েছ..কাঁজে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা 


তুমি আমার চেতনায় মিলে গেছ! 
% a * 
তাই, দরম-আটকানো বস্তি জীবনে নূতন-হাওয়ার শ্বাস উঠছে-*. 
আকাশ পাতাল তোলপাড়"** 
ঘুম নেই চোখে রাত্রি কাপে 
শহীদের খুনের স্রোতে বালির বাঁধ ভাঙ্গলো 
fist দিগন্তে লড়াইয়ের হাক." 
এসেছে ডাক £ জনপদে নগরীতে | 
ভাঙ্গা হাল পানি পায় না, বাষ্ট্রপাল টালমাটাল 
বে-সামাল রক্ষিতারা চীৎকার করছে তারব্বরে.. "সামাল, সামাল 
সাথে সাথে কাজ বাড়ছে আমার:..স্থষ্টির প্রসার | 
আমার গানে তোমার গানের Ya WATT, - 
ছুকুল ছাপানো অথৈ.**থৈ...টহটম্বুর | 
কত Be 
তোমার স্থষ্টির রূপান্তর, প্রাণের প্রাচর্যে ভরপুর"*" 


: আমার হৃদয়ে তার উত্তরাধিকার মৃত্যুহীন। আজ 


ধরিত্রীর পাঁজরে পাঁজরে বেদনার কী মহা জিজ্ঞাসা s 
যে শিশু ভূমিষ্ঠ হবে---যুগান্তের অন্তিম আধারে 

সে শিশুর প্রসব কতদূর ? 
পতনে-উতানে তারে পথ করে ferro: কান শুধু কাজ... 
কাজ আর কাজ__অসংখ্য প্রস্ততি-*- 
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বিপ্লবের মহান স্বীকৃতি--আর সন্তই ভুলে i 
আমি গার অশনির দীর্ঘ দগ্ধ গ্রানে-** 

বলিষ্ঠ FPA বন্ধু যে ভাবে শেখালে-_তার মূল্য ) 
মানুষের মূল্যবোধে, জীর্ণতারে ঝেড়ে, সেই মতো শোধ করে দেব! 
মনুষ্যত্থের বাঁধাশূন্ পদক্ষেপ, | 

বিদ্ৰোহে যে ছন্দে জেগে ওঠে_কেশর HAT ঝড়ের, রাগে 
তারই-বঞ্চা মেঘে Bey তুফান শিরে তুলে - 

গর্জনের অমোঘ বজ্র হেনে অজেয় অটল ০2:8৪ 

এক পাষাণ ভাসানো নামাব'ঢল ; ভাসাব শৃঙ্খল ! 
পৃথিবীর-শেষ মুক্তি ন্নানে-: প্রেমের পরম অন্থুরাে_ 
তাই, প্রাণ real নেওয়ার ইতিহাস লিখে WB 
মৃত্যুতে নয় ; অমৃতে গড়ি ঠাই! 


__বন্ধনা দাসগুপ্ত 


নুতন চীনের শিক্ষা ও সংস্কার্ত 


“ম্াজনৈতিক অত্যাচারে পিষ্ট এবং অর্থনৈতিক শোষণে ক্রিষ্ট চীনে আমরা কেবল 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এনেই ক্ষান্ত হব না! ” 

“পুরাতন সংস্কৃতির ছত্রছায়ায় যে চীন পশ্চাৎপদ এবং অন্ঞানাচ্ছন্ন রয়ে গেছে 
তাকে নতুন সংস্কৃতির প্রভাবে একটি শিক্ষিত এবং অগুসর জাতি হিসেবে গড়ে 
তোলবারও চেষ্টা করব 1” | __মাও সে-তুঙ £ নূতন গণতন্ত্র । 


চীনা বিপ্লবের বিরাট জয়ে যে তাৎপর্য, বিশ্বশান্তির সংগ্রামের পক্ষে তা 
অত্যন্ত গুরুতর। শুধু তাই নয়, মানবজাতির সংস্কৃতি রিকাশের ইতিহাসে 
বিজয়ী চীন! বিপ্লব একট! স্মরণীয় ঘটন14 পৃথিবীর গিকিভাগ লোক গভীর 
অজ্ঞতা এবং পশ্চাৎপদতার হাত থেকে মুক্তি পাবে, তাদের বুদ্ধিবৃপ্তি এবং 
zR উচ্চস্তরে বিকশিত হবার সুযোগ পাবে, তার! শান্তির মধ্যে পৃথিবীকে 
নতুন করে গড়বার কাজে যোগ দিতে প্ারবে-একবার ভেবে দেখুন 
এদব ঘটনার কি ফলাফল । পৃথিবীর সভ্যতা এবং সাংস্কৃতিক প্রগতির বিকাশে এটা 
কি একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান নয়? দু'হাজার বছরেরও বেশী পুরনো সীমন্তশাসন 
এবং শতবর্ষব্যাগী সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের ফলে প্রাচীনতম সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের 
উত্তরাধিকারী একটা জাতি সংস্কৃতিগত অজ্ঞতা এবং পশ্চাৎপদতার মধ্যে রয়েছে, 
তার জনতার বুদ্ধি এবং স্থট্িশক্তিকে শ্বীসরুদ্ধ করে মারা হয়েছে, একটা শাণিত 
সংস্কৃতির এতিহের বিকাঁশ পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে পড়েছে । কিন্তু চীনের জনগণ আজ 
নিজের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাড়িয়েছে। শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি কমিউনিষ্ট পাটির 
নেতৃত্বে চীনা জনগণ ছুঁড়ে ফেলেছে তাঁদের সুদীর্ঘ সাম্রাজ্যবাদী শাসন এবং 
সামন্তশাহীর বোবা, ছু'হাঁজার বছরের প্রাচীন, তমপাচ্ছন্ন ইতিহাসে টেনেছে 
ূর্ণচ্ছেদ। এটি এমনই এক এ্রতিহাদিক ঘটন! যার ফলে সমস্ত পৃথিবী 
টলে উঠেছে । র্‌ ° 

চীনের জনতা তাঁদের নিজের দেশ গড়ে নিলো; স্বকীয় গণসংস্কৃতিও তাঁরাই 
গড়বে । এবং এর পুরোপুরিই সম্ভাবন! রয়েছে। কেনন! বিশাল শ্রমিক জনতা 
যখন শিক্ষা আর সংস্কৃতির কাজে হাঁত লাগায় তখন তাদের স্জনি ক্ষমতার 
আর কোন সীমাই থাকে না। জনগণের এই নতুন শিক্ষা এবং সংস্কৃতি 
গঠনের কাজ শুধু চীন! জনতারই নয়, একাজ সমস্ত প্রগতিবাদী দুনিয়ার 
সংস্কৃতিগঠন কর্মের একটা! গুরুত্বপূর্ণ অংশ | 


~~ 
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পাআজ্যবাদ ও পামভ্তবাদ বিরোধী 
` নুতন THs fo 


উনিশশে! চল্লিশ সালে কমরেড মাও সে-তুঙ ভার বিখ্যাত গ্রন্থ “নূতন Area” 
প্রকাশ করেন। সেই অমান্য রচনার, মার্কদ-লনিনবাদী দৃষ্টিকোণের আশ্রয়ে 
তিনি চীনের আধুনিক সংস্কৃতির ইতিহাপের বিশ্লেষণ দিয়েছেন । তাতে চীনা 
সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ রূপের থে আভাষ তিনি দিয়েছেন তা এই প্রবন্ধে গোড়ায় 
উদ্ধত হরেছে। তিনি আরও বলেছেন £ “চীনের সমগ্র ইতিহাসের বিচারে, 
(১৯১৯ মালের) ৪ঠা মে আন্দোলনের পরবর্তী কুড়ি বছরে যে প্রগতি "এনেছে 
তা” তার পূর্ববর্তী ৮০ বছরের প্রগতিকেও অতিক্রম করেছে, এমন কি তার 
পূর্ববর্তী দু'হাজার বছরের প্রগতিকেও ছাড়িয়ে গেছে। আরও বছর কুড়ি 
সময় পেলে চীনের প্রগতি বে আরও কত দূর -এগিরে বাবে তা সহজেই অনুমান 
করা যায়।” অথচ কমরেড মাও লসে-তুঙ থে নূতন চীনকে কল্পনানেত্রে 
দেখেছিলেন মাত্র দশ বছরের মধোই তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। এতে এটাই 
কি স্পষ্ট হয়ে উঠছে ন! বে আমাদের জনতার চেষ্টায় ও জগতে র প্রগতিশীল 
জনগণের এবং প্রধানত সমাজবাদী সোভিন্নেট যুক্তরাষ্ট্রের সাহাবে, চীন পৃথিবীর 
অন্যতম সভ্য এবং প্রগতিশীল জাতি বলে গণা হয়ে উঠবে ? 
উপরি-উক্ত গ্রন্থে কমরেড মাও সে-তুঙ, গ্রেণীগত এবং জাতী য় ও আন্তর্জাতিক 
সংস্কৃতির দ্বান্দ্িক সম্পর্কগত দৃষ্টিকোণের Bray চীনের নূতন সংস্কৃতির আন্দোলন, 
তার মর্মবস্তু content ) এবং তার ভাবী রূপের চারিত্ ব্যাখ্যা করেছেন) 
চীনের সংস্কৃতি সশ্বন্ধে TA ভাববাদী এবং ট্রটক্ষিপন্থীর দল যে সব মাথামুগ্ড 
ব'কে থাকে, এ গ্রন্থে তিনি তাও খণ্ডন করেছেন । তিনি দেখিয়েছেন যে 
১৯১৯-এর ৪ঠা মের পর থেকেই চীনের সংস্কৃতি আন্দোলনে নূতন গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য 
দেখা দিয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বাধীনে এ হ’ল জনগণের দাম্রাজ্যবাদ- 
লামন্তবাঁদ বিরোধী সংস্কৃতির আন্দোলন ৷ এই বৈশিষ্টোর ফলেই এ আন্দোলন 
‘ আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর সমাজবাদী সংস্কৃতির পথে বিকাশ লাভ করছে। 
মাও সে-তুঙের সংজ্ঞা অনুসারে চীনের নূতন সংস্কৃতির রূপটা জাতীয়, তার মর্মবস্ত 
হ’ল বিজ্ঞানধর্মী এবং জনপ্রিয় । অর্থাৎ “এ আন্দোলন সামাজ্যবাদী 
অত্যাচারের বিরোধী, চীনের সন্মান এবং স্বাতন্ত্রের পোষক, এবং পারস্পরিক 
আঁদানপ্রদান এবং বিকাশ সাধনের সম্পর্কস্থত্রে অন্তান্ঠ জাতির সমাজবাদী ও 
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নূতন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির, সঙ্গে যুক্ত; যাঁতে করে প্রত্যেকটি সংস্কৃতিই নূতন 
পৃথিবীর সমগ্র সংস্কৃতিরই অংশ হয়ে ওঠে leg আন্দোলন সামন্তবাদী 
চিন্তাধার! এবং কুসংস্কারের বিরোধী ; হ্যায় অন্যায়ের বিচারে এ আন্দোলন কেবল 
বাস্তব ঘটনারই অনুসন্ধান করে। বাস্তব সত্য ছাড়া অন্ত কিছুই এ ate করে 
না) এ আন্দোলন তত্ব এবং ব্যবহারের Gey চীয়। চীনের জনতার যীরা 
শৃতকর! নব্বই ভগ, সেই শ্রমিক আর চাষীদের স্বার্থের অন্ুকুলে চলতে পারলেই 
এ আন্দোলন কালে কালে তাদেরই সংস্কৃতি হয়ে দাড়াবে 1” 

উনিশশে| উনপঞ্চাশ সালের জনগণের রাজনৈতিক পরামর্শ সভায় গৃহীত 
সাধারণ কর্মপন্থীর মধ্যে মাও সে-তুঙের এই মূলু নীতিগুলি স্পষ্টভাবে ধরা রয়েছে; 
চীনের শিক্ষা, ও সংস্কৃতি গঠনের বাস্তব কর্মপন্থার মধ্যেও তা লিপিবদ্ধ রয়েছে 
(সাধারণ কর্মপন্থীর ৪১-৪৯ অনুচ্ছেদের বক্তব্যের মধ্যে)। এ নীতি এবং এ 
কর্মপন্থাই হ’ল নূতন চীনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি গঠনের সাধারণ নিদেশি এবং 
সাধারণ কর্মপন্থা | 

যদিও এখনে! চীন! সরকারের অবশিষ্ট শক্রনিধন এবং তাইওয়ান ও তিববতকে 
মুক্ত করার কাঁজ বাকি আছে, তবুও আজকে সরকার-প্রতিষ্ঠার পরেই চীনা 
জনগণের সাঁমনে যে দুটো গুরুতর কাজ রয়েছে তা! হ’ল অর্থনৈতিক পুনর্গঠন 
এবং সংস্কৃতির বিকীশদাঁধন। গত বছর যখন জনগণের রাজনৈতিক পরামর্শ সভার 
অধিবেশন চলছিল, কমরেড মাও সে-তুঙ ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে অর্থ নৈতিক 
পুনর্গঠনের প্রবল তরঙ্গের পরেই দেখা দেখে একট! প্রবল সাংস্কৃতিক অগ্রগতি | 
কমরেড মাও সে-তুঙের ভবিষ্যদ্বানী যে ফলবে তাঁতে কৌন সংশয় AR | 

তা হলেও, বদি আমাদের পরিশ্রম সার্থক করতে হয় তা হলে এই সাংস্কৃতিক 
অগ্রগতির প্রবল উচ্ছাসের জন্য আমাদের তৈরী হ'তে হবে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। 
দীর্ঘকাল venta এবং বিশেষ করে কুড়ি বছরের কুয়োমিণ্টাও, ফ্যাসিষ্ট 
অত্যাচারের ফলে মেহনতী জনতা এ পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছে; 
আজ জনগনের এক বিরাট অংশ নিরক্ষর । সংস্কৃতি এবং শিল্পকল! চর্চার সঙ্গে 
জনগণের কোন সম্পর্ক ছিল না৷ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণার কাঁজকে ' 
এমন সাংঘাতিক রকম পিছিয়ে রাঁথা হয়েছিল যে ক্রমে ক্রমে তা একরকম লোপ 
পেতে বসেছিল। al কিছু সামান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি পাওয়া যেতে পাঁরত তাও 
FAAEE TAA হয় নষ্ট করেছে, না হয় সরিয়ে ফেলেছে। তারই ফলে, 
আমাদের, নূতন গণতন্ত্রের শিক্ষা) এবং সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপনের কাজে এমন 
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শোচনীয় অবস্থা এবং দুরূহ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। কেবল জনগণের শক্তির 
উপর নির্ভর করে আমাদের এগোতে হবে | 

এইসব জটিল এবং দুরহ কর্তব্যের মুখোমুখী অবস্থায় আমাদের ছুটি প্রধান 
লক্ষ্যের অভিমুখে এগোতে হচ্ছে) প্রথম হ'ল» শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে কার্জ 
মুষ্টিমের লোকের হাতে ছিল তাঁকে মেহনতী জনতার ব্যাপক ভিত্তির উপর 
স্থাপন করতে .হবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে লাগাতে হবে দেশের 
উৎপাদন ব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং বিকাশ সাধনের কাজে। অর্থাৎ, শিক্ষা ও 
. সংস্কৃতির জনপ্রিক্নতাকে সার্থক ভাবে মিলিয়ে দিতে হবে মানগত উৎকর্ষের সঙ্গে , 
মিলন. ঘটাতে হবে তন্ব এবং ব’বহারিকতার ৷ কর্তব্য সিদ্ধির জন্য আমাদের 
বিশিষ্ট অবস্থার মুখাপেক্ষী হতে হচ্ছে; বেমন? শ্রমিক শ্রেণী এবং তার রাজনৈতিক 
পার্টির নিভূলি ভাবাদর্শগত নেতৃত্ব ; বিশাল মেহনতী জনতার সমর্থন; বিভিন্ন 
স্তরের বিপ্লবী সাংস্কৃতিক কর্মীদের যুক্ত ফ্রণ্টের PRO এবং প্রসার ; 
আন্তর্জাতিক সমাজবাদী সংস্কৃতির সাহায্য এবং সহবোগিতা ! একথা নিশ্চয়ই 
বলতে হবে যে এর প্রত্যেকটি অবস্থার সুযোগ আমাদের এখনই রয়েছে। 
আমাদের বিশ্বাস যে কঠিন বাস্তব অবস্থার মধ্যে পড়লেও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে 
কাজ চালিয়ে বাবার ক্ষমতা আমাদের আছে। 

নীচের অনুচ্ছেদগুলিতে চীনের শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত অবস্থা এবং আমাদের 
বর্তমান কর্তব্যের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে চাই । 


BIT সংখ7। We এবং নিরক্ষরতা 
দুৱীকৱণেৰ কাজ | 


যে সব তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে আঁজকাল চীনে প্রাইমারী 
স্কুল আছে প্রায় ৩০০,০০০, যাদের ছাত্র সংখ্যা ২০+*০০১০০০'র উপর ! মিডল 
স্কুল আছে প্রায় ৫১০০০, তাদের ছাঁত্র সংখ্যা ১,৫০০,০০০'রও বেশী; উচ্চ 
শিক্ষালয় রয়েছে প্রায় ২০০, যাদের ছাত্র সংখ্যা ১৪০১০০০,কে ছাড়িয়ে গেছে! 
চীনের ৪৭৫,০০০,০০০ জন-সংখ্যাঁর তুলনায় স্কুল এবং ছাত্র সংখ্য! নিতান্তই কম। 
কিন্তু গতবছরের ঘটনাবলী থেকে বোঝ! যাচ্ছে যে মুক্ত এলাকায়, যেখানে ভূমি- 
সংস্কার সম্পূর্ণ কর] হয়েছে এবং বহুলাংশে শিল্পের পুনর্গঠন হয়েছে, শিক্ষার কাজ 
খুব HS এগোচ্ছে । 

উদাহরণ স্বরূপ বলা! যায়ঃ উত্তর-পূর্ব চীনে বর্তমানে প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র" 
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সংখ্য] ৩,৭৭৭,১৫১ 5 যে যায়গ! জাঁপীনী অধিকারের সময়ে ছিল ২,৫৪১,৩২২ 5 
শতকরা ৪৮'২ বৃদ্ধি পেয়েছে | সেখানে ১৯৪১ দালে মিড স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছিল 
জাপানী অধিকারের সময়ে ৬৮৯০০ | এখন বেড়ে হয়েছে ১৪৩,৯৮৬ । 
১০৮.৬% বৃদ্ধি। হোপেই প্রদেশে বর্তমানে আছে ২,৩৩৭৪০১ প্রাইমারী 
ছাত্র) ১৯৩৬ সালে জীপ-বিরোধী যুদ্ধের এক বছর আগে ছিল ১,২৩৩,৭৮৬ ) 
৮৯%, Bal হোঁপেই, শানটুঙ, শান্সি এবং চাহার প্রদেশেমিডল স্কুলের ছাত্র 
সংখ্য! সব শুদ্ধ ৩১.৪% বৃদ্ধি পেয়েছে--১৯৩৬ সালের সংখ্যার GATT 
মুক্তি যুদ্ধের আগেকার দিনের তুলনায় উত্তর-পূর্ব চীনে স্কুলের সংখ্যা ৬০% 
বেড়েছে, উত্তর চীনের পাঁচটি প্রদেশে বেড়েছে ৫০০ | ছাত্রদের শ্রেণীগত 
সংস্থানেও প্রচণ্ড পরিবর্তন দেখা যাঁয়। গত বছর, উত্তর-পূর্ব চীনে সমস্ত ছাত্র 
সংখ্যার ৮১.৩৭০ ভাগই দেখা গেছে শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, গরীব কৃষক, মধ্য কৃষক 
এবং সহরের গরীব ঘরের ছেলেমেয়ে । চীনের ইতিহাসে এমন ঘটন! আগে 
কখন দেখা! বার নি। 

বয়স্ক-শিক্ষার ক্ষেত্র নিরক্ষরতা দূরীকরণও একটা অত্যন্ত জরুরী কাজ। 
আগেই বলা হয়েছে, নিরক্ষর্যই জাঁতির একট! বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ! . 
কাঁজেই, নিরক্ষরত! দুরীকরণ্রে'রাজ্জে অনেক fer লেগে যাবে। তবুও, অনেক 
অঞ্চলে এখনই অসাধারণ সাফল্য পাওয়া যাচ্ছে । যেমন, গত বছরেই উত্তর-পূর্ব 
চীনে, তেইরেন এবং পোর্ট আর্থার অঞ্চলে নিরক্ষরের সংখ্যা জন-সংখ্যার ৩০% 
ভাগ থেকে মাত্র শতকরা! ৪ ভাগে নামিয়ে আনা হয়েছে । এটা অবশ্য একটা! 
ব্যতিক্রম সুচক উদাহরণ ৷ i 

একথা! বিশেষভাবে বলে দেবার দরকাঁর যে তেইরেন এবং পোঁ্ট আর্থারের 
নিরক্ষরতা দূরীকরণের সাফল্যে সোভিয়েট শিক্ষ/-বিশেষজ্ঞদের সক্রিয় সাহায্য কাঁজ 
করেছে। দেশের দূর কোণে কোণে ছড়িরে পড়ছে এখন বর্ণপাঠের আন্দোলন | 
এর প্রধান উপায় হ'ল পড়ার ক্লাস এবং শীতকালে পড়াশৌনাঁ। শেষেরটা 
আর কিছু নয় » শীতকালে কৃষকেরা বেশী সময় দিতে পাঁরেন, তাই তীদের সেই* 
সময়ে পড়তে শেখানো হয়। গতবছর শীতকালের পড়ায় দশ লক্ষেরও বেশী 
কৃষক যোগ দিয়েছিলেন । আমরা চাচ্ছি, এ বছর গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক পাঠশালা 
এবং পড়তে শেখার ক্লাসের সংখ্য! অনেক বাড়িয়ে ফেলবো ; এবং সংকল্প নিকেছি, 
১৯৫১ সালে সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক নিরক্ষরতা দূরীকরণের আন্দোলন: চালাব, 
প্রথমত, সেই AF অঞ্চলে যেখানে ভূমি সংস্কারের কাঁজ সমীধা হয়েছে | 
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বস্কশিক্ষার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ হ'ল অবসর সময়ের স্কুলশিক্ষা। 
, মুক্তিযুদ্ধের পর অর্থ নৈতিক পুনর্বাসনের অগ্রগতির ফলে কৃষকশ্রেণী থেকে যেসব 
ক্যাডার আঁসছেন-__প্রীথমিক শিক্ষার জন্য তাঁদের তীব্র আগ্রহ। উৎপাদন 
ব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং বিকাশে চীন! শ্রমিক উচ্চন্তরের উৎসাহ দেখিয়েছেন | 
উৎপাদন প্রতিযোগিতার আন্দোলনে, আদর্শ শ্রমিককে উৎসাহিত করবার 
আন্দোলনে এবং কাজের সর্বোচ্চ নূতন মান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তীরা সোঁৎমাহে 
যোগ দিয়েছেন। তার! 'স্বচ্ছায় কাঁজের নতুন SANTA চালু করছেন, 
উৎপাদন ক্ষমতাকে উচ্চন্তরে তুলছেন। এ অবস্থার ফলে তাঁদের মনে লেখাপড়া 
এবং বিজ্ঞান শেখবার একটা তীব্র ইচ্ছা জেগে উঠেছে। - 
ne বছরে এই উদ্দেশ্যে দেশের সর্বত্র অবমর সময়ের FI গজিয়ে উঠেছে 
ব্যাঙের ছাতার মতে ৷ উত্তর চীনের পাঁচটি প্রদেশে শ্রমিক-কৃষক ক্যাডারদের 
তাঁদের অবসর সময়ে শিক্ষাদানের জন্য প্রায় ৩৪০টি স্কুল বসানো হয়েছে। 
সমস্ত দেশে শ্রমিকদের জন্য ২১১১০টি অবসর সময়ের স্কুল আছে, তাঁদের 
ছাত্রপংখ্যা ৭৫১,১০৯ (এতে বিশেষ পরিপূরক ( supplementary ) ক্লীগুলৌর 
কথা ধর! হয় নি )। কিন্তু এই সংখ্য! বাস্তব চাহিদার অনেক পিছনে পড়ে’ 
" বয়েছে। এ ধরনের আরো বহু স্কুলের দরকার | ৃ 

কেবল অবসর সময়ের স্কুলই যথেষ্ট নয়। বন্ধ সুদক্ষ শিল্পশ্রমিক, বহু 
টেকৃনিশিয়ান, ইঞ্জিনিয়ার, তত্ত্বাবধায়ক কর্মী, এবং নাঁনাধরনের বিশেষজ্ঞের 
প্রয়োজন রয়েছে চীনে। তীর! দেশের পক্ষে অত্যাবশ্যক | সুতরাং নিয়মিত 
সময়ের স্কুল প্রতিষ্ঠা, বহু বৎপরব্যাপী যুদ্ধ এবং ভূমি সংস্কারে যীরা পরীক্ষো্তীর্ণ 
হয়েছেন সেই সব কৃষক এবং বুদ্ধিজীবী ক্যাডারদের ভিতর থেকে লোক সংগ্রহ 
করা, জনগণের মুক্তিফৌজের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও সাধারণ দৈনিকের মধ্য থেকে, 
শ্রমিকদের মধ্য থেকে লোক বাছাই করে তাঁদের বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত করে তোলা 
জরুরী কর্তব্য হয়ে দাড়িয়েছে ! 


" নূতন বুদ্ধিভীবিদের শিক্ষাদান এবং পুরাতন 
বুদ্ধিজীবিদের পুনঃশিক্ষা 
উপরোক্ত পরিস্থিতির কারণে, কেন্দ্রীয় গণসরকার মনে করেন যে শিক্ষা 


ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শ্রমিক কৃষকদের শিক্ষার জন্য এবং শ্রমিক কৃষকদের 
ভিতর থেকে নতুন বুদ্ধিজীবিশ্রেনীকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে 
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, উন্নত করাই তাঁদের প্রধান কর্তব্য। এর তাৎপর্য এখানেই বে এর দ্বারা কেবল 
আজকের মজুর চাষীর সাংস্কৃতিক চাহিদাই মিটবে তা নয়, এর দ্বার! চীনের 
ভবিষ্যৎ সমাজবাদী পুনর্গঠনের পথও প্রশস্ত হবে | 
, aa আশা করি বে সাত থেকে দশ বছরের মধ্যে চীনদেশে শ্রমিক ও কৃষক 
শ্রেণীর ভিতর থেকে অযুত অযুত উচ্চ শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী বেরিয়ে আসবেন ১ অন্তান্ত 

শ্রেণীর যে সব বুদ্ধিজীবী স্বদেশ, জনগণ, শ্রমিক, কৃষক এবং সৈনিকদের সেবায় 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তাদেরই পাশে দাড়িরে তারা চীনের অর্থ নৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং 
জাতীয় আত্মরক্ষণ ব্যবস্থার পুনর্গঠনে অপরিহার্য ভূমিকা গ্রহণ করবেন। কেন্দ্রীয় 
গণ-সরকারের শিক্ষা মন্ত্রী ১৯৫০ সালে চীনা জনগণের বিশ্ববিগ্ভীলয় স্থাপন 
করবার সংকল্প করেছেন, “সেখানে শ্রমিক আর কৃষকদের মধ্য থেকেই ছাত্র ভর্তি 
করা হবে। এই শিক্ষা-কেন্দ্রের শিক্ষা, পদ্ধতি এবং পাঠক্রম চলবে নূতন নীতিতে | 
চীনের পুনর্গঠনের প্রয়োজনের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে দোভিয়েট রুশের অভিজ্ঞতার 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে তার শিক্ষারীতি। এই কাজে আমাদের সৌভিয়েটের 
বন্ধুরা যে মহৎ সাহায্য দিয়েছেন তাঁর জন্য আমরা বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ | 

দ্বিতীয়ত, সরকার আরও একটি. সংকল্প গ্রহণ করেছেন। সে সংকল্প অনুসারে 
১৯৫০ মাল থেকে সমগ্র দেশের সমস্ত শিক্ষাকেন্দর কারখানা এবং ফৌজী ইউনিট 
মজুর-চাষীদের জন্য তিন বছর ব্যাপী স্বক্নকালীন মিডল স্কুল স্থাপনে ব্যাপক সাহাঁষ্য 
' দেবে। রুষক-বা শ্রমিক ফ্রন্টের ক্যাডারদের এবং জনগণের মুক্তি ফৌজের 
অফিসার এবং সৈন্যদেরও এই ধরনের স্বল্নকাঁলীন স্কুলে ভর্তি হয়ে মিডল স্কুলের 
মূল পাঁঠ্যবিষয়গুলি তিন বছরে শেষ করবার স্মযোগ দেওয়া হবে। পাশ করবার 
পর তারা বিশ্ববিদ্বালয় কিংবা কলেজে পড়াঁশোন1 করতে পারবেন । 

শ্রমিক, sae আর সৈনিকের জন্য আমর! স্কুল গৃহের দ্বার Gye করেছি - 
বটে। কিন্তু এছাড়াও, অতীতের যে নীতি জাতীয় পুনর্গঠনের কর্তব্য থেকে 
সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল, সে নীতিকে বদলাবার ব্যবস্থা করতেই হবে। যতদিন 
পর্যন্ত ন! আমরা বিভিন্ন পুনর্গঠনের জন্য উপযুক্ত কমিদল শিক্ষিত করে তুলতে* 
পারছি, “পাশ করা মানেই বেকার হওয়া” এই অবস্থা দূর কর।র জন্য এবং 
গণরাষ্ট্রের বিভিন্ন কেন্দ্রকে তাঁদের প্রয়োজনীয় কর্মীদ্ল বাঁড়াবার উদ্দেশ্তে ছোট 
বড়ো পলিটেকৃনিক্যাঁল স্কুল স্থাপনে ately এবং পরামর্শ দেবার জন্য, শিক্ষা 
বিভাগগুলিকে শিল্প কেন্দ্র, কৃষি com, বানবাহন, ব্যাঙ্ক এবং শাসন কেন্দ্রগুলির 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে হবে । . 
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আমাদের আর এক কাঁজ হবে পুনে! আমলের বুদ্ধিজীবিদের রাজনীতি 
শিক্ষার সাহায্যে সংস্কার করা । জনগণ কর্তৃক চীনের সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাগত 
পুনর্গঠনের কাজে সব রকমের বিপ্লবী শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিদের মিলিত চেষ্টার প্রয়োজন 
রয়েছে। 


যাঁতে পুরনো! আমলের বুদ্ধিজীবী ও টেকৃনিশিল্পানরা বিপ্লবের কাজে . 
আত্মনিয়োগ করতে পারেন সেজন্য তাঁদের বথাবথ শিক্ষা দিতে হবে। চীনা 
কমিউনিষ্ট পাটির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অন্ুপারে বুদ্ধিজীবিদের প্রতি আমাদের 
নীতি হ'ল তাদের মন জয় করা, এক্যবদ্ধ করা, শিক্ষার সাহায্যে তাদের 
সংস্কীরসাধন করা । এই" উদ্দেশ্যে বুদ্ধিজীবিরা' যাঁতে ভবন সম্বন্ধে বিপ্লবী 
দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করেন এবং wae ও এঁতিহাসিক qeata আয়ত্ব করতে 
পারেন সেজন্য তাদের সাহাধ্যকল্পে বিভিন্ স্বপ্নকালীন রাজনীতি বিস্তালয় অথবা 
পাঁঠক্রম চালু করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উনিশশৌ উনপঞ্চাশ মালে 
২০০১০০০র বেশী লোক এই ধরনের স্কুলে পড়েছেন । পড়ার শেষে তাদের 
উপর বিভিন্ন কাঁজের ভার দেওয়া হয়েছে। 


আমাদের জনগণ আজকাল ব্যাপকভাবে, উৎসাহের সঙ্গে রাজনীতির 
পড়াশোন! চীলাচ্ছেন। সমস্ত মেহনতী ক্যাঁডীর, অধ্যাপক, শিক্ষক,- শিল্পী, 
বৈজ্ঞানিক এবং বিশেষ করে যুব! বুদ্ধিজীবিরা রাজনীতি চর্চাকে তাঁদের 
দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করছেন। তাদের সাধারণ পাঠ্য 
পরিধির মধ্যে রয়েছে সমাজবিকাশের ইতিহাস, রাজনৈতিক, অর্থনীতি, মার্কদ- 
এক্দেল-লেনিন-্টালিনের প্রধান প্রধান রচনা এবং কমরেড মাঁও সে-তুঙের 
রচনাবলী | এরই ফাকে তারা সমান উৎসাহে চলতি ঘটনা নিয়ে আলোচনা 
চালিয়ে থাকেন | 


এদব যে বৃথা যায় নি তা বোঝ! যায় এর থেকে যে বুদ্ধিজীবিদের মন থেকে 
মিন মুলুকের মোহ দূর হয়েছে, সোঁভিয়েট সম্বন্ধে অজ্ঞতার ঘোর কেটে গেছে। 
অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী উপলব্ধি করেছেন শ্রমের মর্যাদা, বুঝেছেন যে মননের 
শ্রমিক হিসাবে তাদেরও মজুর, চাষী আর সৈনিকদের পাশে এসে দাড়ানো 
উচিত। সৌভিফেট afar উচ্চবিকশিত বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে তীব্র 
আগ্রহের ফলে চীন! যুবক এবং বুদ্ধিজীবিরা পরম উৎসাহে রুশ ভাষার চর্চা 
আরম্ভ করে দিয়েছেন | সমস্ত বড়ো বড়ো। শহরে রুশ ভাষার ক্লাশ আছে। পিকিউ, 
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এবং মুকদেনে বেতারে রুশ ভাষ! শেখানো হয়। এক পিকিঙেই ভাষা পাঠের 
শ্রোতা আছে ৭০০০-এর উপর | ই 
জনগণের শিল্প এবং নাটক 

বহুকাল ধরেই চীনের বিশ্বে সাহিত্য এবং শিল্পকর্মের অতি মহৎ ভূমিক! 
দেখা গিয়েছে। ভাবাদর্শগত শিক্ষা এবং সংগ্রামে শিল্পকে চীন! জনতা খুব 
"বড় হাতিয়ার রলেই মনে করেছেন । নিখিল চীনের সাহিত্য ও শিল্পকর্মীদের 
প্রথম সভ! হয় পিকিঙে, ১৯৪৯: সালে! ছ’শে| ষাট জন লেখক, নাটাকার, 
সিনেমা কর্মী, শিল্পী, গায়ক এবং নৃত্যশিল্পী এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন। নূতন ' 
চীন জনগণের সাহিত্য ও শিল্পের কোন ধারা অনুসরন করবে cal তাঁর 
আলোচনা করেন। সমস্ত দেশের সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রের ব্যাপক প্রতিনিধিত্ব 
TAT একটি সংগঠনও তারা গড়ে তুললেন । সাহিত্যে ও শিল্পে এই সংগঠনের 
নেতৃত্বকে প্রভাবশালী করবার জন্য কেন্দ্রীয় গণসরকার একটি মাঁংস্কৃতিক মন্ত্রিসভাও 
স্থাপন করেছেন। বিখ্যাত চীন! গুপন্ধাসিক মাও তুন তাঁর নেতা | 

উনিশশো বিয়াল্লিশ মালে কমরেড The সে-তুঙ ইয়েনানে একটি সাহিত্য ও 
শিল্পবিষয়ক বিতর্কমগ্ডলীতে এক বক্তৃতা দেন। চীনের সাহিত্যিক ও fafaa 
মেই বক্তৃতাঁটিকে Stora সাহিত্য ও শিল্পনীতির নির্ধারক বলে গ্রহণ করছেন। 
অর্থাৎ শিল্প-মজুর, চাষী আর সৈনিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের নীতিকে মেনে চলবে। 
জনগণের সঙ্গে শিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে) মজুর, চাষী এবং 
সৈনিকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জনই হবে তার মুখ্য কর্তব্য। শিল্পে জনপ্রিয়তার 
সঙ্গে উৎকর্ষের সুষ্ঠু মিলন ঘটাতে হবে। “অর্থাৎ শিল্পকে জনপ্রিয় করতে হবে 
কেবল এই শর্তেই যে তাঁকে উন্নত স্তরে তুলতেই হবে। এবং তাঁর উৎকর্ষ 
বিধান করতে হবে জনপ্রিয়তার ভিত্তিতেই | 

এই নীতির দ্বারা চালিত হয়েই চীনের শিল্পান্দোলন ১৯৪২ দাল থেকে মুক্ত 
অঞ্চলের মজুর চাষীদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। এর ফলে যে কেবল 
সাহিত্য ও শিল্পের মর্মবস্ত আরও সমৃদ্ধ এবং AGS হয়েছে তাই নয়, এর FA 
মেহনতী জনতার মতাদর্শ ও ভাবাঁবেগের বাহন হয়েছে সাহিত্য ও শিল্প । এই 
সাহিত্য ও শিল্পের মাধ্যমেই মজুর চাধীকে সঠিকভাবে শিক্ষিত করে তোলা যাঁবে। 
এই ধরনের শিল্পান্দোলনের ফলে মজুর ও চাষীদের মধ্য থেকে বহু প্রতিভাবান 
এবং সৃষ্টিকুশলী কলাকার আবিষ্কৃত হয়েছেন কিংবা তাঁদের পূর্ণ সম্ভাবনার পথ 
' খুঁজে পেয়েছেন। অনেক পরিশ্রম করে Stat চীনের জাতীয় শিল্পের নতুন ফর্ম 
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(ধাঁচ) স্থাষ্ট করেছেন, কিংবা পুরনো ফর্মকে orate করে নিয়েছেন। 
সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং প্রচলিত ফর্ম হ'ল Sas নাচ এবং কোমরে বাঁধা ঢোঁলের 
নাচ৷ 

ফৌজে সৈনিকের! বন্দুকের Sora স্বরচিত কবিতা! বাঁ গান লেখেন | 
নিজেদের সংগঠিত নাট্য সণঘে তাঁর! নিজেদের জীবন কাহিনী সম্বলিত নাটক 
অভিনয় করেন। কারখানাতেও নাট্য সংঘ, গানের দল এবং ক্লাব আছে) 
সেগুলি মজুরেরাই সংগঠিত করেছেন । তারা বহু শিল্পান্দোলন গড়ে তুলেছেন। 
দেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে প্রায়ই মভুরদের লেখা সাহিত্য, প্রবন্ধ এবং 
নাটক প্রকাশিত হচ্ছে। 

গত বছর মে দিবসে পিকিঙের সমস্ত কীরথাঁনীয় মজুরদের লেখা ৪৮ খানি 
নাটক একদিনেই অভিনীত হয়েছিল। এই সব কারখানার অভিনয়ে কিংবা 
রাস্তায় রাস্তার যে সব দল বেরিয়েছিল সেই সব দলে তিন হাজারেরও বেশী মঞ্জুর 
অভিনয় করেছিলেন। তিয়েন্সিনে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এই ধরনের আরে! বেশী 
নাটক অভিনয় হয়েছিল। মজুরদের নৈতিক শক্তির উদ্বোধনে শিল্পান্দোলনের 
ভূমিকা পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। 

শিল্পগত কাজকর্মের প্রচলিত সাংগঠনিক রূপ হচ্ছে শিল্প কমি-মণ্ডলী । এটি 
একটি মিশ্র সংগঠন) এতে অভিনয়, নাচ, গানবাজনা; শিল্প এবং সাহিত্য সব 
রকম কাজই চলে । সমস্ত প্রধান শহরে এবং সৈন্ারলে এই রকম শিল্পিমগলী 
- আছে। এ ছাঁড়া, ভ্রাম্যমান দলের! গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে নাচ, গান; যাত্রা করে 
CARTE | | 

জনগণের জীবন্ত সংগ্রামের সঙ্গে আমাদের লেখকদের স্ৃষ্টিমূলক রচনা ঘনিষ্ট 
ভাবে Fl তার ফলে চীন! সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রের উজ্জল বিকাশের উপযোগী 
পরিবেশ তৈরী হয়ে গেছে! বন্ধ বিশিষ্ট লেখক দীর্ঘকাল যাঁপন করেছেন চাষী 
আর সৈনিকদের মধ্যে। তীর! ভূমি সংস্কার এবং ফৌজের কাজে সরাসরি অংশ 
গ্রহণ করেছেন৷ সে জন্যঃ অধিকাংশ রচনায় ভূমি সংস্কার এবং মুক্তি যুদ্ধের ছাপ 
পল্ডেছে। Be ৮৬ 

ভবিষ্যতের সৃষ্টিমূলক রচনার কর্তব্য হবে শিল্পোৎপাঁদনের পুনর্গঠন এবং 
উন্নতির সেবায় আত্মনিয়োগ করা । আমরা ১৯৫০ সালে কারখানার, কৃষি 
অঞ্চলে এবং ITA আরও একদল সাহিত্যিককে পাঠাবার সংকল্প নিয়েছি। 
বিভিন্ন বিপ্লবী দেশের পাঠকদের কাছে কিছু কিছু mb চীন! সাহিত্য ইতিমধ্যেই 
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পরিচিত হয়েছে । এদিকে বিদেশের, বিশেষ করে সৌভিয়েট সাহিত্যিকদের 
বিপ্লবী রচনীও উৎসাহী চীনা পাঠকদের জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে । একথা 
উল্লেখযোগ্য যে মুক্তি যুদ্ধের সময়ে সৈনিকদের সবচেয়ে প্রিয় বই ছিল পিমনভের 
“দিন রাত্রি”, কর্নেইটুকের “ফ্রণ্ট” এবং বেকের “ভয় ও সাহস” । এর কিছু কিছু 
ফৌজী ক্যাডারদের পাঠা তালিকাভুক্ত হয়েছে। এই সব বইয়ের জনপ্রিয় 
সংস্করণ ছাঁপা হয়েছিল, এব" এগুলি যুদ্ধবিদ্ভার বাবহীরিক পাঠা পুস্তক বলে গণ্য 
RAE | এইজন্য জনগণের মুক্তি ফৌজের লোকদের কাঁছে এই সমস্ত বইয়ের 
লেখক ও নায়কদের নাম খুব জনপ্রিয় এবং সন্মীনিত। 

গত বছর জনগণের কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপনের সময় এ ফাঁদেয়েভ প্রমুখ 
সৌভিয়েট সংস্কৃতির প্রতিনিধিদল চীনে গ্রদার্পন করেন। মুকদেন, তিয়েনসিন, 
নানকিং এবং aala হাজার হাজার চীন! তাঁদের আন্তরিক স্বাগত সম্ভাষণ 
জানিয়ে ছিলেন | 

ত্রতৃপ্রেম এবং আ'ন্তরিক মৈত্রী প্রণোদিত হয়ে তার! চীনের সীস্কৃতিক, শিল্প ' 
এবং বিজ্ঞানের কাজে মূল্যবান সাহায্য এবং প্রেরণ! যুগ্সিরেছেন | এর কিছুকাল 
পরে কোরীয় জনগণের প্রজাতন্ত্র থেকে এলেন লেখক ও শিল্পীর দল। উনিশশে! 
উনপঞ্চাশ সালে চীন থেকে সংস্কৃতি কর্মীদের সণ্গঠিত বিভিন্ন দল বিশ্ব শাস্তির 
সৈনিকদের সভায় এবং অক্টোবর সমাজবাদী বিপ্লব দিবসে যোগ দেবাঁর জন্য 
সোঁভিয়েট ও পূর্ব ইউরোপ ঘুরে আসেন | 

আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির প্রসারের পক্ষে সংস্কৃতিকর্মীদলের পরস্পরের দেশে. 
. যাঁতায়াতের একটি গভীর তাঁংপর্দ আছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র এবং at 
ইউরোপে ঘুরে বেড়িয়ে শিক্ষা করবাঁর মত বিষয়গুলি দেখে আঁসবাঁর জন্য কেন্দ্রীয় 
গণসরকার আরও বেশীসণ্থাক বৈজ্ঞানিক, শিল্পী এবং সাংবাদিক পাঠাবার 
সংকল্প নিয়েছেন । বিভিন্ন দেশের সঙ্গে Bia বিনিময়েরও সংকল্প রয়েছে | 

সিনেমার উন্নতিসাধন হ'ল জনগণের, শিল্পের জন্য আর একটি বড়ো রকমের 
কাজ। উনিশশো ছেচল্লিশ যাল থেকেই উত্তরপূর্বাঞ্চলে আমাদের নিজস্ব চলচ্চিত্র 
প্রচেষ্টা ছিল। দেশের চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সরকার পরিচালিত ইন্ডিয়া 
উন্নততর আসন লাভ করেছে। কুয়োমিন্টাঙ্র শাসনে দেশে যেসব ছবি 
দেখানো হ'ত তাঁর বারো! আনাই মাঁকিনী ছবি যার বেশীরভাগই ছিল খেলো 
উত্তেজন1 এবং ফ্যাসিবাদী ভাঁবাদর্শের বাহন। সমগ্র দেশের মুক্তির পর ধীরে 
ধীরে অথচ একাগ্রভাবে এই অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়েছে । উনিশশো পঞ্চাশ 
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nia সরকারী S foe ৪৪টি ছবি, ৪৮টি সংবাদচিত্র তোলবার এবং চীন! ভাষার 
শব্দসন্বলিত ৪০টি সোভিয়েট ছবি দেখাবার সংকল্প নিয়েছে। 

শ্রমিক, কৃষক এবং সৈনিকদের মধ্যে সিনেমাকে জনপ্রিয় করে তোলবার' 
উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক ফিন্স-ইউনিট সংগঠন করাও আমাদের একটা প্রধান লক্ষ্য | 
শ্রমিক, কৃষক এবং সৈনিকদের অল্প অথবা বিনামূল্যে ফিল্ম দেখাবার জন্য কেন্দ্রীয় 
গণদরকাঁর ১৯৫০ সালে | রকম ৭০৭টি ইউনিট সংগঠন করবার সংকল্প নিয়েছেন | 
দিনেমা শিল্পের গঠনে আমাদের সৌভিয়েট বন্ধুরা মালমশলাঁ এবং কায়দা কানুন 
পরামর্শ দিয়ে যে বিরাট aea করেছেন তাঁর জন্ত তাঁদের প্রতি 
আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ | 


 জীবানর সনদে Fates যুজ, l 
উন্নত বিজ্ঞানের GAT 


গ্রকৃতি-বিজ্ঞানের গবেষণায় আমাদের দৌর্বল্য সবচেয়ে বেণী। এর কারণ 
স্পষ্ট; সীম্রাজ্যবাঁদীরা এবং তাঁদের wera চীনে বিজ্ঞান এবং টেক্নিকের 
উন্নতিতে আ গ্রহণীল ছিল না, বরং যথীশক্তি সে উন্নতি ব্যাহত করেছে। চীনে 
বহু বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আছেন যার! কুয়োমিন্টাউ আমলে গবেষণা চালিয়ে 
যাবার সুযোগ এবং সরঞ্জাম পান নি। কেন্দ্রীয় গণসরকাঁর এই অবস্থার পরিবর্তন 
করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। গতবছর চীনের বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপিত 
হয়েছে। তাঁর অধীনে বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে। বিখ্যাত পণ্ডিত এবং 
রাষ্ট্রের পরিচালক সভার সহকারী ce কুয়ে। মোৌ-জেো! পরিষদের নেতৃত্ব 
করছেন | 

প্রকৃতি বিজ্ঞানের গবেষণার সঙ্গে শিল্প, কৃষি এবং দেশরক্ষা ব্যবস্থার গঠনের 
সঙ্গতি বজায় রাখার দিকে মূলত লক্ষ্য রেখে চীনের বিজ্ঞান সংগঠন চলছে। 
নূতন চীনের বিজ্ঞান শাস্তি এবং চীনের সমৃদ্ধির সেবায় নিযুক্ত হবে। . আমরা 
মান্ধাতার আমলের মতবাদ এবং পদ্ধতির সংস্কার করবো । বিজ্ঞানকর্মীরা যাঁতে 
প্রক্ৃতি-বিজ্ঞানের গবেষণায় দ্বন্দমূলক .বস্তবাঁদের ভাঁবাদর্শ এবং পদ্ধতি প্রয়োগ 
করতে পারেন আমরা তাঁদের সেদিকে সাহায্য করবো । তা! করতে পাঁরলে 
বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের সঙ্গে - জনগণের জীবনের অকৃত্রিম এবং নিবিড় সণযোগ 
স্থাপন করতে পাঁরবেন। সুতরাং অর্থ নৈতিক সংগঠনের নানা বিভাগের সঙ্গে 
বিজ্ঞান পরিষদের বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে মজুর চাষীর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা গড়ে তোলা 


৪৮ | পরিচয় [ বৈশাখ-জ্যে্ঠ 


দরকার । মজুর এবং চাষীদের মধ্যে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয়: করে তোল! দরকার l 
বেন্দ্রীয় গণসরকাঁর সংস্কৃতি মন্ত্রিসভার অধীনে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করবার 
জন্য একটি কার্ধীলয় স্থাপন করেছেন। 
চীনে নৃতন প্রকৃতি বিজ্ঞান প্রবর্তন করা সম্বন্ধে বলতে গেলে, যে মিচুরিন 
সমিতি স্থাপিত হয়েছে তারও বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়? এই সমিতি 
. মিচুরিনের মতবাঁদ অনুশীলন করে চীনের কৃষিতে প্রয়োগ করবার জন্য তা জনতার . 
মধ্যে প্রচার করেছেন.। a | 
. চীনের সম্পদ প্রচুর । এই সম্পদকে কাজে লাগাতে হলে উন্নত বিজ্ঞান, 
কলকৌশল এরং বহু বিজ্ঞান কর্মীর প্রয়োজন | এ অতি কঠিন এবং বিরাট কাজ; 
এর জন্য সৌভিয়েট. যুক্তরাষ্ট্রের এবং জনগণের গণতন্ত্র সমূহের bcd সাহায্য 
আমাদের on দরকার | | 
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সোভিয়েট ইউনিয়নে SOW নিয়ে গবেষণ। 


' সোভিয়েট একাডেমী অব সাঁয়েন্দের ইন্সটিটিউট অব . 
ওরিয়েন্টাল স্টাডিস্এর দ্বিতীয় অধিবেশন 

[ উপরোক্ত অধিবেশনের যে বিবরণী 'সোভিয়েট ate” নামক ফোভিয়েট পত্রিকার 

তৃতীয় সংখ্যায় ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে, তার আক্ষরিক 

অনুবাদ করা হ'ল ।-_অনুবাদক ] 
১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েট একাডেমী অব সায়েন্সের ইন্সটিটিউট 
অব ওরিয়েপ্টাল ষ্টাডিসের ভারত তথ্য বিশারদদের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। 
অধিবেশন লেনিনগ্রাডে অনুষ্ঠিত হয় এবং ইহাতে লেনিনগ্রাড, মস্কো এবং 
তাসখন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০র বেণী বৈজ্ঞানিক এবং ছাত্র যোগদান করেন 

প্রথম অধিবেশনের পরে যে ১৮ মাস গত হয়েছে আর মধ্যে সোভিয়েটে 
বৈজ্ঞানিক matte বের হয়েছে কার্ল মার্কসের “ভারতের ইতিহাস থেকে ক্রমিক 
Ba তিগুলো” (Chronological Extracts from the History of India) 
তুলসীদাসের “রামায়ণের” এবং সেই সঙ্গে “দশম শতাব্দী the ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের কাঠামো (Outline of the History of India to the roth 
Century) 1 এই সব রচনা সম্পর্কে অধিবেশনে আলোচনা! করা হয়। 


“TIGNES ইতিহাস থেকে HIS উদ্ধ festa” 
মস্কো ATS স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আইগর নিখাইলভিচ রেসনার 
কার্ল মার্কসের “ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে ক্রমিক উদ্ধ fee” agair 
প্রকাশ সম্পর্কে একট সর্বান্গীন এবং অত্যন্ত মনোগ্রাহী রিপোর্ট পেশ করেন | 

* ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে Va foo রুশ অনুবাদে এই প্রথম প্রকাশ 
হল। এগুলোকে কার্ল মার্ক তাঁর জীবনের শেষভাগে সংগ্রহ করেছিলেন। 
এবং এটা যেন ভারতবর্ষের সমস্ত! সম্পর্কে এই মহান চিন্তানায়ক' এবং বিপ্লবীর 
বহু বৎসর ব্যাপী গবেষণার ফলাফলের BIE) কার্ল মার্কস “Ba তিগুলোঁ” 
সংগ্রহ করেছিলেন তার নিজের ব্যবহারের জন্য এবং কাজেকাজেই অত্যন্ত 

রঃ | 
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সংক্ষিপ্ত Seq তিমি এগুলো৷ লিখেছিলেন, এমনকি এগুলো! জায়গায় জায়গায় 
প্রায় সর্টহাও শেটের মত আকার মিয়েছে। মার্কস প্রায়ই অব্যয় পদ বাদ 
দিয়েছেন, শব্দগুলোকে সংক্ষেপ করেছেন এবং এমনকি ক্রিয়াপদ ছেড়ে গিয়েছেন, 
অনেক বাক্য জার্মান বথায় শুরু হয়ে ইংরেজি, অথবা ফরাসী SUT শেষ 
হয়েছে, অনুচ্ছেদগ্ুলোতে অনেক রশ, ইতালীয় বা লাটিন শব্দ আছে! যে 
রিসার্চ কর্মীরা সস্করণটাকে প্রকাশের জন্য তৈরী করেছেন তাঁদের কার্ল মার্কেসর 
এই মুল্যবান সম্পন্ভিটর অর্থ উদ্ধারের জন্য অনেক চিনা কাজ 
করতে হয়েছে | 

কার্ল মার্কস তীর লেখ' এবং বক্তৃতায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে প্রধান থিসিস 
প্রতিপন্ন করেছেন অধ্যাপক রিমনার রিপোর্টের ভূমিকা করেন।- 

এটা বিশেষ করে জান! আছে যে মার্কসের ভারতবর্ষ সম্পর্কে উক্তিগুলো 
সে যুগের গুরুত্বপূর্ণ eiea মালমশলার অত্যন্ত গভীর গবেষণার উপর ভিত্তি 
করে রচিত হয়েছিল “উদ্ধতিগুলো” থেকে দেখা যায় যে, মার্কস ভারতবর্ষ 
সম্পর্কে নতুন রচনাগুলে। ব্যবহার করেছিলেন, এর mal তখনকার প্রকাশিত 
বিখ্যাত রুশিয়ান সমাজতদ্ুবিদ মান্সিম কোভালেভিস্কির “সাম্প্রদায়িক জমির 
মালিকানা” ( Communal land-ownership.) ছিল এবং এটা মার্কস রচনার 
মুল ভাষার পাঠ করেছিলেন | 

মার্কস শুধু ৬৬৪ সালে আরবদের সিন্ধু বিজয় থেকে শুরু করে ১৮৫৭-৫৯ 
‘সালে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জাতীয় বিদ্রোহ tte ভারতের ইতিহাসের গতির 
সযত্ব ও বিস্তারিত বিশ্লেষণ দেন নি তিনি সেই সঙ্গে দিয়েছেন তাঁর সংক্ষিপ্ত 
অথচ শিক্ষণীয় উপসংহার এবং সিদ্ধান্ত, নেতৃত্বসম্পন্ন চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ এবং 
ঘটনার সঠিক পরিমাপ । এই অভিমতগুলির মধ্যেই আছে “‘উদ্ধতিগুলোর” 
মূল বৈজ্ঞানিক এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব। ১৮৫৩ সালেই “ভারতের ব্রিটিশ 
শাসনের ভবিষ্যৎ” সম্পর্কে তীহার বিখ্যাত প্রবন্ধে IER -CUIN করেন যে, 
ভারতের ইতিহাসের সমগ্র ধারা ভারতের জনতার সামনে এনে দিয়েছে 
একটি প্রধান কাজ, উপনিবেশিক শাসনকে-_নলপুর্ণক গতম করা। এই প্রধান 
এতিহাসিক কাজ, যাহ! ভারতের লোকের সামনে চিরকাল ছিল এবং আজও 
আছে--জাতীর স্বাধীনতা লাভ করা-তারই নিরিখে মার্কস ব্যক্তি এবং 
ঘটনাকে যাচাই করেছেন। | 

মার্কস সব সময়ই অত্যাচারীদের ATA সংগ্রামে ভারতের ক্রমবর্ধমান 
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aaya উপর দারুণ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, বিশেষত এই সংগ্রামের ভিত্তিতে 
হিন্দু মুসলিমের মিলনের উপর । তাই, ১৮৫৭ সালেই তিনি লিখেছিলেন যে, 
মুসলিম এবং হিন্দুরা তাদের শত্রুতা ভুলে উভয়ের প্রভুর বিরুদ্ধে একত্র হয়েছিল, 
যে বিক্ষোভ হিন্দুদের মধ্য থেকে শুরু হয় সেটা একজন মুসলমান সমাটকে 
দিল্লীর মসনদে বসিয়ে দেয়। 
_ হিন্দু ও মুসলিমের সহযোগিতা ভারতের সত্যিকার স্বাধীনতা লাভের জন্য 
চিরকালই এবং আজও অত্যন্ত গুরুতপূর্ণ। এবং এটা স্বাভাবিক যে মার্কস 
তার “উদ্-তিগুলো” বিশেষ জোর .দিরেছেন ভারতের ইতিহাসের সেই সব 
মুহূর্তের উপর যা হিন্দু ও মুসলিমকে পরস্পরের কাছাকাছি এনেছে, যেমনটা 
ছিল, দৃষ্টান্তস্বরপ বলা যায় মোঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৫) 
এই বছরগুলোতে হিন্দুদের মহাকাব্যগুলোকে অন্তুবাদ করা হুর TAT ভাষায় 
সে সময়কার মুসলিম সামন্ততান্ত্রিক কর্তাদের সরকারী ভাষা, মার্কস লক্ষ্য 
করেছেন (noted) যে, ফৈজী “রামায়ণ” এবং “মহাভারত” অনুবাদ করেছিলেন | 
আকবরের আমলে যে আইন ছিল সেটা হিন্দু বিধান এবং মুগলিম আইনের 
এক অদ্ভুত সংমিশ্রন । আকবর শান্তিদানের বিধান বদলান, কিছুটা ভিত্তি 
করেন মুসলিম সামাজিক প্রথার উপর এবং কিছুটা aaa বিধানের উপর | 
ভারতের সংস্কৃতি তৈরী হয়েছিল হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত চেষ্টার দ্বারা। 
তারা ব্রিটিশ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে পাশাপাশি দাড়িয়ে লড়াই করেছিল সিপাহী 
বিদ্রোহের মহান বৎসরে এবং আমাদের যুগের সাআজ্যবাদ-বিরোধী গণ" 
আন্দোলনে,।।  - 
হিন্দু মুসলিম সংঘর্ষ প্রথমত এবং প্রধানত সাশ্রাজ্যবাদী নীতির ফল-_- 
«বিভেদনীতি”(e৮id০ and £016)--এবৎ abi ভারতের এঁতিহীপিক অতীতের 
ফল নয়। বর্তমান সময়ে যখন সাম্রাজ্যবাদীর! ভারতবর্ষকে একটা হিন্দ 
(হিন্দুস্থান } এবং একটা মুসলিম (পাকিস্তান) রাষ্ট্রে ভাগ করে কৃতকার্য 
হয়েছে, যখন ব্রিটশ দেশের মধ্যে তার আসন ঠিক রাখার জন্য এই সংঘর্ষকে 
বাড়িয়ে gus এবং Bae চেষ্টা করছে তখন হিন্দুমুসলিম সম্পর্ক সম্বন্ধে 
মার্কসের উক্তি বিশেষ রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্বের আকার ধারণ করে। 
সমগ্র ব্রিটশ প্রচার যন্ত্র যে হিন্দুমুপলিমকে প্রাচীন শক্ত এবং তাঁদের 
সংস্কৃতিকে গভীর ভাবে পৃথক এমন কি পরস্পর বিপরীত বলে প্রচার করতে 
চেষ্টা করছে সেটা উদ্দেশ্ঠহীন ভাবে নঘ়। - 


GR পরিচয় š [ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ 


“Gq তিগুলো” অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করছে সেই প্রতিরোধের উপর, যা 
ভারতবর্ষ দিয়েছে তার শত্রদের- ব্রিটিশ, “সওদাগর”, “হঠকারী”, “কুকুর”, 
ব্ব্যবসায়ী” বলে মার্কস এদের আখ্যা দিয়েছেন। 

ব্রিটিশের পক্ষে ভারতবর্ষ জয় করা একটা দীর্ঘস্থায়ী এবং একটা কঠিন ব্যাপার 
হয়ে উঠল, এতে প্রায় ১০০ বৎসর লীগল--১৭৫৭ সাল যখন বাংলা দেশ 
বিজিত হয় তখন থেকে ১৮৪৯ সাল Wa পাঞ্জাবকে বলপূর্বক সামা্যভূক্ত কর! 
হয়। মার্কস. কি আনন্দেই না৷ ১৭৫৬ সালে বাংলার নবাবের কার্য সম্পর্কে 
লিখেছেন, যাতে ব্রিটিশকে আপাতত উৎখাত করা হয় $ তিনি লিখেছেন, 
১৭৫৬ সালের ২১শে জুন ব্যবসায়ীরা * পিট্টান দিল'''"'বাংল! STATES ` 
অতিথিদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হল ৷” 

মার্কসের উদ্ধতিগুলি ব্রিটিশ বিজেতাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য . 
ভারতীয়দের গৌরবময় সংগ্রামের গভীর বাস্তব চিত্র একেছে। ব্রিটিশ 
সাআজ্যবাদের BITS, যারা ভারতীয়দেরকে বিদেশীর কাছে এক বাধ্য-নতজান্ত 
দাস জনতা হিসাবে অঙ্কন করে তাদের বিরুদ্ধে এই উদ্ধ্‌ তিগুলো শক্ত আঘাত 
হানে। i | 

ভারতীয় দেশপ্রেমিক যার! সাহসের সঙ্দে তাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করেছিল 
তাদের স্থনামকে পুনরুত্ধীর করার পর মার্কস ক্রোধ এবং দ্বণার সঙ্গে ভারতীয় 
রাঞ্জন্তবর্গের বেইমানীকে চাবুক মেরেছেন-_যে stewed নিজের লোকের গলায় 
বিদেশী শাসনের শৃংখল পরাতে ব্রিটিশকে সাহায্য করেছিল, যারা ১৮৫৭-৫৯ 
সালের গ্লাতীয় বিদ্রোহের সময় প্রভুদের পক্ষ নিয়েছিল। সিদ্ধিয়া “ব্রিটিশ 
কুকুর’দের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল, কিন্তু তার সিপাহীর! তা ছিল না। আর কি 
অপমানের কথ! পাতিয়ালার মহারাজা ব্রিটিশের সাহায্যের জন্য “একটি বৃহৎ 
বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছিল’ | এর পরের বৎসর ১৮৫৮ সালের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ 
ক'রে তীর নোটে মার্কস লিখেছেন, “রা জুন যুবক Afan ( ব্রিটিশের বিশ্বস্ত 
কুকুর) তার নিজের সৈন্যগণ কর্তৃক ঘোরতর যুদ্ধের পর গোয়ালিয়র থেকে বিতা-* 
ডিত হয়েছিল এবং নিজের জান বীচাঁবার জন্ত সে পালিয়ে গিয়েছিল আগ্রায় t 

রাজন্তবর্গের বিশ্বাসঘাতকতা, তাদের জাতীয়তাবিরোধী নীতি দৈবাৎ কোন 
ঘটনা নয়, কারণ মার্কস ইতিপূর্বে ১৮৫৩ সালেই লিখেছিলেন, “দেশীয় রাজন্যবর্গ 
বর্তমান ববর ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার পক্ষে এক অত্যন্ত শক্তিশালী স্তম্ভ এবং 
ভারতের প্রগতির পথে এক নিদারুন শক্ত বাধা 1” 
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এর পর ভারতবর্ষে অনেক পরিবতন ঘটেছে। ধনতান্ত্রিক সমাজের 
AIK এবং প্রলেটায়িয়েট--ভারতের মাটতে জন্ম নিয়েছে । গণ- 
জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন এক প্রচণ্ড শক্তি হয়ে উঠেছে। এবং যদি ভারতবর্ষ 
আজ এখনো পুর্ণ মুক্তি এবং স্বাধীনতা না পেয়ে থাকে এবং দেশ হিন্দুস্থান- 
পাকিস্তানে বিভক্ত হওয়াতে এর এঁক্য গুরুতর আঘাত লেগে থাকে, তাহলে 
তাতে সাহায্য করেছে এ একই গণতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া, বিশেষত ataa, 
মার্কস যাদের তার “উদ্ধতিতে” “Ris fees gp” ‘বলে চিহ্নিত 
করেছেন | 

ব্রিটশ শাসনে এখনও তাদের *ডিভাইড ais রুলের” নীতি অনুসরণ 
ক'রে চলেছে, সামন্ততাপ্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার শক্তির দ্বারা তার! সমধিত হচ্ছে এবং 
ভারতের ধনী বুর্জোয়া যারা নিজের ঘাতৃভূমির মুক্তি চেয়ে নিজেদের ভাড়াটে 
সংকীর্ণ শ্ৰেণী চেতনাকেই বড় করে দেখে খ্রিটণ তাদের APTS NA কাপুরুষতার 
সুযোগ নিচ্ছে। - 

মার্কপ fabs ডিপ্লোম্যাসির দিকে ঘনিঠ মনযোগ দিয়েছিলেন, উপনিবেশিক- 
দের সামরিক শ্রেঠতার সঙ্গে সঙ্গে এই ডিপ্লোম্যাসি তার ভারত -wy একটা 
ভুমিকা গ্রহণ করেছিল । তিনি দেখিয়েছেন কেমন করে ব্রিটশ তাঁদের 
এঁতিহথগত বিভেদনীতি (devide and rule পলিসি ) অনুসরণ করে অষ্টাদশ 
শতাব্দীর ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা শক্তিগালী gas দেশীয় রাষ্ট্রকে পর্স্পুরের 
বিরুদ্ধে লাগিয়েছিল_-মহিশুরের মুসপিম রাজ্য এবং মহারাষ্ট্র অধিনায়কদের 
হিন্দু ater (Congederation) এবং তারপর Sial মহিশুর এবং 
মহারাষ্ট্রকে একের পর এক পরাজিত করে। এই উদাহরণ এবং অষ্টাদশ ও 
উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটশ ডিপ্লোম্যাসির ক্রিয়াকশাপের আরও উদাহরণ আছে 
মার্কস যেগুলোকে TH করে দেখিয়েছেন সেগুলোর আজকের দিনেও নিদারুণ 
রাজনৈতিক মূল্য আছে। কারণ বতমানেও ব্রিউশ ভারতবর্ষে? কৃত্রিমভাবে 
(artificially ) এক নতুন রাষ্ট্র Deal গড়ে JARga ও পাকিস্তান 
আশা করছে যে এই ছুই রাষ্ট্রকে পরস্প:রর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তারা 
মহা মীমাৎসকের ভূমিকা রক্ষ। করতে পারবে এবং এই ছুই adi ase 
মালিক থেকে যাবে৷ 

পরিশেষে অধ্যাপক আই, এম, রেসনার বলেন, “খোদ ব্রিটিশ শাসনের 
চরিত্র সম্পর্কে মার্কস নিখুঁত অথচ বাগ্ীত। সহকারে বলেছেন যে এটা হুল 


৫৪ পরিচয় [ বৈশাখ জোট 


ধড়িবাজী, জুলুমবাজী 'এবং শত্যাচারী ব্যবস্থা ( System of roguery 
coercion and oppression )| ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময় এটা এই 
রকম্‌ ছিল, আমাদের কাঁপেও এটা ও রকমই আছে |” (Such it was in 
time of the East India Company, such it has remained in 


our days. ) 


২। YANITA রামায়ণের রুশ ভাষায় 
অনুবাদ 


অধিবেশনের দ্বিতীয় বৈঠক তুলসীদা:সের রামীয়ণের বৈজ্ঞানিক অন্তুবাদ 
সম্পর্কে একাডেমিসিয়ান এলোল্স খ্যান্নিকভ কর্তৃক আলোচনার নিবদ্ধ থাকে । 
আলোচনার শুরুতে একাডেমিসিয়ান amass উপস্থিত জমায়েতকে বুঝিয়ে 
দেন কেন তিনি তুলপীদাসের কবিতা অনুবাদের জন্য বেছে নিয়েছেন | 

“ইউরোপে আর সেদিন পর্যপ্ত আমাদের Caan,” তিনি বলেন, “ এই মত 
ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল যে শাধুনিক ভারতীয় ভাষা কথ্য ভাষা ( dilects ) 
যা শুধু কার্যকরী প্রয়োজনের জন্য অনুশীলন করা চলে কিন্তু তন্ববিদদের মনযোগ 

"ঢাবি করতে পারে না। 

“আধুনিক ভারতীয় ভাষা এবং সাহিত্যের প্রতি একই মনোভাব এই 
গ্রতিক্রিয়ানীল এবং মিথ্য। থিসিস গুলো থেকে আসে যাতে বলা হয় বৌদ্ধবাদই 
ভারতীয় সভ্যতার সবচেয়ে বড় VW, খাতে বল! হয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে লিপ্ত থাকার কালে ভারত তার সমস্ত স্থজনীশক্তি হারিয়ে ফেলে 
আর তার সমস্ত জনসংখ্য। fafa জনতায় পরিণত, স্জনশীল উদ্যোগ থেকে 
বঞ্চিত, কোন মহৎ শিল্প VFA কাজে অপারগ হয়ে পড়ে | 

“এই ধরনের SH যা প্রথমে WAY ব্যক্ত করেন আধুনিক ভারতীয় 
ভাষাতত্বের উন্নতির উপর ধ্বংসমূলক এতিক্রিয়ার wR করে। এটা বিশেষ 
বৈশিষ্টপূৰ্ণ যে জাৰ্মানিতে আধুনিক ভারতীয় ভাষাতঘ্বের উপর একটিও রচনা 
প্রকাশ করা হুয় নি, অথচ সেই সময় সংস্কৃততত্বের বাড়তির জোয়ারের কালে 
আর্যদের সৃষ্টিধৰ্মী শিল্প বলে প্রাচীন ভাষাতত্বের অন্থণীলন এক উচু পর্যায়ে 
পৌছেছিল | | 

এমন কি এই ধরনের মতবাদ ভারতের নিজ দেশেও অন্প্রবেশ করে এবং 
সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক অন্থগীলন বহুদিন ates হয়ে থাকে। ইউ:রাপীয়দের 


োভিয়েট ইউনিয়নে ভারতবর্ষ নিয়ে গবেষণা ae 


সঙ্গে মিলে ভারতীয়রাও সংস্কৃত সাহিত্যের সৌন্দর্যে পুলকিত হয়ে উঠেছিলেন 
আর জাতীয় ভাষা এবং সাহিত্যের প্রতি ata মনোভাবকে রপ্ত করেছিলেন | 
ভারতের রহু পঙ্ডিতব্যক্তির মন ব্রিটেনে আবিষ্কৃত-ভারতের মহত্ব তার অতীতে, 
পুরাকালে নিহিত, এই ইতিকথা দিয়ে fate কর! হয়েছিল | আধুনিক 
ভারতীয় ভাষাতত্বের ক্ষেত্রে ভারতীয় পণ্ডিতবর্গের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ রচন সবে 
ভারতীয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পরিপুষ্টির পরে আত্মপ্রকাশ করে । 

*১৯১১ সালে এল, পি, টেসদিটোরি নামে জনৈক ইতালিয়ান একটা প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেন যাতে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে তুলপীদাসের কবিতা 
বান্মিকীর সংস্কৃত কবিতার পুরোপুরি esis মাত্র এবং হিন্দিভাষায় সংস্কৃত 
রচয়িতার রচনার পদ বিশ্টাসের ক্রয়ের স্বাভাবিক অদলবদল মাত্র। এল, পি, 
টেসসিটোরি তার গবেষণার ভিত্তি স্থাপন করেন, ম্যাঝমূলার আর ব্রিটশ 
সাম্রাজ্যবাদী বৈজ্ঞানিকদের মিথ্যা থিপিসের উপর | 

“জার্মান, ইতালীয় এবং ব্রিটশ বিজ্ঞানীদের বৈষগ্যমূলক ফ্যাসিবাদী APA 

' যার উদাহরণ এমন কি কিছু ভারতীয় পণ্ডিতব্যক্তিও অঙ্ুসরণ করেছিলেন,” 
একাডেমিসিয়ান ত্রানানকভ বলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁকে খতম করার KI 
মধ্যযুগের - আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের মহাকাব্য সমূহের শ্রেষ্ঠতম একটি-_ 
তুলসীদাসের ‘রামায়ণ’ অন্তুবাদের সিন্ধান্ত করি। এই রচনা মুসলিম শাসনের 
সন্ধিক্ষণে ভারতীয় জনগণের VIA শক্তিকে প্রদর্শন করায়। এই দেখায় যে 
আধুনিক ভারতীয় রচয়িতাদের রচনাকে কোনক্রমেই স্থান বা IFON 
পরিবতন মাত্র, AES গ্রন্থকারদের রচনার অনুবৃত্তি মাত্র, বলা যায় না এমন 
কি সেই সমস্ত ক্ষেত্রেও, যেক্ষেত্রে, সেই সুর সংস্কৃত সাহিত্যে ইতিপূর্বে ব্যবহৃত 
হয়ে থাকলেও | i 

“গোঁড়া হিন্দুবাদের পদে থেকেও” এ পি ব্রাননিকভ বলেছেন, “তুলসীদাস 
বর্ণ প্রথাকে তার আদর্শে নির্ভেজাল কাল্পনিক আকারে, রামের উপকথার রাজ্যে 
যে আকার পরিগ্রহ করেছিল মাত্র তাকেই স্বীকার করেছিলেন | বাস্তবপক্ষে 

_* তিনি সত্যিকারের বর্ণপ্রথাকে সাধঘাতিকভাবে আক্রমণ করেছেণু। তুলসীদাসের 
কবিতা আরও বেশী করে ঘা দেয় ব্রাঙ্গণদের। তুলসীদাস See রাম 
উপস্থাপিত হয়েছেন আদর্শ সন্তান, রাজা 'এবং মানুষ. হিসেবে যিনি সার' 
জীবনব্যাগী বর্ণ বিধি লঙ্ঘন করে চলেছেন |” 

একাডেমিপিষান ত্রাননিকভ .আরও বলেন যে একজন পণ্ডিত হিসাবে 


পিস 


&৬ " পরিচয় | [ tetit 


তিনি তুলসীদাসের-_কবিতার চিন্তা এবং ধারণ|, এর প্রতিচ্ছায়া, এর কবিতা, 
কলাকুশল প্রক্রিয়া যথাসম্ভব নির্ভলভাবে বজায় রাখবার নীতি অনুসরণ 
করেছেন এবং কবিতার যোজনার মূলে বিশেষ দিকের আর তার অংশসমূহ্র 
কাঠামোকে যত কাছাকাছি উপস্থিত কর! সম্ভব তা করেছে ন। 

পরিশেষে এ, পি ব্রাননিকভ বলেন যে, তিনি একথা প্রমাণিত বলে মনে 
করেন যে তুলপীদাস তার রামায়গে কোন পৌরাণিক Mace আকেনও নি, তীর 
সময়কার প্রকৃত ভারতবর্কেই একেছিলেন। FONS দেখা যাচ্ছে যে, 
মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস রচয়িতারা ধারা প্রধানত মুসলিম গ্রস্থকারদের 
মালমশলার উপরেই নির্ভর করেন, তাদের দেখাতে হবে সাহিত্যকে ইতিহাস 
রচনার মালমশলা সংগ্রহের উৎস হিসাবে যতটা ty করা যায় সেই পরিমাণে 
আধুনিক ইতিহাসের মালমশলা সাহিত্য থেকে সংগ্রহের সম্ভাবনা আছে। 
একাডেমিসিয়ান ত্রাননিকভ এই আশা প্রকাশ করেন যে, তার পরবর্তাঁ রচনায় 
তুলসীদাসের শিল্প এবং তীর যুগ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি এ মহান কবির 
প্রতিভার সমগ্র বৈচিত্র্য দেখাতে পারবেন | 

অধিবেশনের তৃতীয় বৈঠকে aca বিশ্ববি্ভালয়ের সহকারী অধ্যাপক এ.এম 
ওমিপভ রচিত টেক্সটবুক দশম শতাব্ি পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসের কাঠামো” 
সম্পর্কে আলোচনা চলে | 

এএম ওমিপভের বই সম্পর্কে একাডেমিসিয়ান ভি-ভি $S অত্যন্ত 
মুল্যবান সমালোচন! করেন। অধ্যাপক ডি-এ স্থলেখিনের ছাত্র হিসাবে পোস্ট 
গ্রাজুয়েট এবং লেনিনগ্রাড় বিশ্ববিগ্ভালয়ের Raia আরও অনেক মন্তব্য 
করেন। 


অনুবাদ £ গোলাম কুদ্দুস 


আভোচনাঘ Gas 


“TRE প্রগতি AROR আত্ম-সমালোচনা” 


'মার্কসবাদী'তে রবীন্দ্র গুপ্তের “বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা” 
বের Rata পর, ও লেখার সমর্থনে, ভাষ্য হিসেবে "ছ নম্বর “মার্কসবাদী”তে আরও 
ছুটো প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। তারপর “পৌষের” পরিচয়ে মানিকরাবু “প্রগতি 
সাহিত্যের আত্মসমালোচনা” নিন আলোচনা করেন। অবশ্য, মানিকবাবুর 
সেই দী আলোচনা থেকে মার্কপবাদীদের বিশেষ কোনই শিক্ষা লাভ হয় নি! 
তার কারণ এই যে মানিকবাবুর সমস্ত লেখাটাই ছিল একান্তভাবে রাজনীতি- 
বজিত-_অত্যন্ত ঢিলেঢালা, শিথিল ধরনের লেখা । রবীন্দ্র গুপ্তের থিসিসের 
মারাত্মক ক্রটিগুলো৷ সম্পর্কে মানিকবাবু উদ্াসীনই থাকেন এবং এঁ থিসিসের 
পেছনকার “রাজনীতিপ্টা আদৌ মার্কসবাদসম্মত কিনা এই অতিপ্রয়োজনীয় 
্রশ্নটাও এডিয়ে যান। 

‘ফান্তুনের’ পরিচয়ে শ্রীশীতাংগু মৈত্র মানিকধাবুর লেখা নিয়ে আলোচনা- 
প্রসঙ্গে রবীন্দ্রপ্প্তের সাহিত্যিক-রাজনৈতিক লাইন আর একবার e করে 
ব্যাখ্যা করেন। 

রবীন্দ্র গুপ্ত ও তার ভক্তদের দৌলতে মার্কসবাদ যেরকম বিকৃত হয়েছে, 
মার্কসবাদের নামে তীরা কি মারাত্মক ট্রটস্কীবাদী চোরাকারবার করেছেন 
এতদিন, এ সম্পর্কে আজ প্রত্যেক মার্কসবাদীই সচেতন । আজ মার্কসবাদ- 
বিরোধীদের ক্রটি-বিচ্যুতিগুলো স্পষ্ট করে দেখান দরকার, যাতে করে 
মার্কপবাঁদের নামে ভবিষ্যতে আর তীর! ভেজাল জিনিস চালু করতে না পারেন | 
আন্তর্জাতিক মার্কসবাদের শিক্ষার ভিত্তিতে রবীন্দ্রবাবুদের লাইন যে মার্কস- 
সম্মত নয় এ“ Sq প্রতিপন্ন করাই বতগ্মান প্রবন্ধের GH! রবীন্দরবাবুরা 


৫৮ * পরিচয় [ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ 


মার্কণবাদ সম্পূর্ণ বর্জন করে যে লাইন এতদিন চালু রেখেছেন, তাতে প্রগতি 
সাহিত্যশিবিরের aul ক্ষতি হয়েছে। সেই ক্ষতি পুরণ করবার জন্টে, 
রবীন্দ্রবাবুদের লাইন সপ্পূর্ন বাতিল ক'রে সমালোচন। ও আত্মপমীলোচনার 
ভিত্তিতে নতুন মার্কনবাদসম্মত লাইন নেওয়া অবশ্য কর্তব্য। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্র 
বাবুদের সাহিত্যিক বক্তব্যের রাজনৈতিক পটভূমি নিয়েই বিশেষ আলোচনা 
করা হবে। | | ; 
' আগেই বল৷ ভাল যে এ প্ররস্গের উদ্দেগ্ত প্রধানত নেতিমূলক-_ 
AE খণ্ডন ; উত্তরপক্ষ সমর্থন এর বতমান Seay নয়। বারান্তরে aT 
উত্তরপক্ষ প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা রইল | | 
ররীন্দ্রবাবু ও তীর শিষ্যদের মূল বক্তব্য দুট। প্রথমত, তাঁদের বক্তব্য 
এই যে, ১৮৫৫_-৫৯এ যে সব গণ-বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল ভারতের 
মাটতে_যেমন সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ প্রভৃতি, সেই, গণ-বিদ্রোহগুলিই 
ভারতবর্ষের প্রথম “বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব”। এ সব বিদ্রোহের বিগ্লবীরা 
যে “মতাদর্শ নিয়ে লড়েছিল তা ছিল ‘নব জাগ্রত বুর্জোয়া শ্রেণীর “কৃষক 
বুর্জোয়া”র মতাদর্শ। ভারতের ইতিহাসে এসব গণবিদ্বোহের অধ্যায়টাই 
প্রগতির অধ্যায় এবং প্রগতির উৎস খুজতে হলে এসব বিদ্রোহের ভেতরই খ,জতে 
হবে। এসব গণ-সংগ্রামের ঢেউ এমন একটা প্রগতিশীল অধ্যায়ের we 
করেছিল যে তার মর্গবাণী নিয়েই বাংলার প্রগতিশীল সাহিত্য রচিত হয়েছে। 
দ্বিতীয়ত, বাংলার নবয়ুগ সম্পর্কে যে সাধারণ মত প্রচলিত ছিল সেই মত 
রবীন্দ্রবাবুরা মার্কসবাদ-বিরোধী বলে বাতিল করে দেন। রবীন্দ্রবাবু দেখান 
যে “বাংলার শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী বাংলার নবজাগরণের নেতা”, “ইংরেজী শিক্ষিত 
বুর্জোয়।..শ্রেণীর “মনস্বী'রা বাংলাকে সজাগ করেছে সবপ্রথম ”, এসব প্রচলিত 
ইতিহাস “মিথ্যা ইতিহাস” goa জন বাদে ইংরেজী শিক্ষিত বুর্জো য়াদের 
প্রতিনিধিরা বরাবরই প্রতিক্তিয়াণীল ভূমিকা নিয়েছেন, দেশকে এবং জাতিকে 
তারা কিছুই দেন নি। রামমোহন, বঙ্ষিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ-- সাধারণ- 
ভাবে যাঁদের বল! হয়- বতমান বাংলার প্রগতিনীল ধারার উৎস, এ'রা খে 
আসলে প্রতিক্রিয়ার বাহন, এ Se রবীন্দরবাবু প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। 
amas তার শিষ্যদের মৃতে অবস্থাপন্ন ইংরেজী শিক্ষিত aAa কোন 
গণতান্ত্রিক প্রমতিণীল এতিহ তৈরী করেন নি। জাতীয়ত! প্রবত নের যে গর্ব 
তারা করেন সে গৌরবের তীর! অধিকারী নন।, বরৎ এই বুর্জোয়া শ্রেণীর 


aa] 7 বাংল প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা 6৯ 


মনস্বীরা (যেমন বঙ্ধিম-বিবেকানন প্রভৃতি) বাংলার গণতান্ত্রিক সংস্কতির 
হত্যাকারী | (১) 

তাই রবীন্দ্রবাবুদের মূল বক্তব্য ছিল এই যে দরীনবন্ধু-কালী প্রসন্ন এবং 
দু'চারজনকে বাদ দিলে সাধারণ ভাবে ভারতবর্ষের ইংরেজী শিক্ষিত বুজোয়। 
শ্রেণীর লোকের! ভারতীর বিপ্লবী আন্দোলনের সমস্ত অধ্যায়ে প্রতিবিপ্নবী 
ভূমিকাই নিয়ে এসেছেন। রুশ বুর্জোরাদের ভূমিকা রবীন্রবাবুরা রুশ বিপ্লবের 
ইতিহাস থেকে পড়েছিলেন নিশ্চয়ই । কাজেই ইতিহাসের সেই নজিরের কথা 
O মনে রেখে ভারতের ইংরেজী শিক্ষিত বুর্জোয়াদের সম্পর্কে রবীন্দ্রবাবু = ছু তত্ব 
খাড়া করেছিলেন। 

উনবিংশ শতাব্দীতে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী ইংরেজ শাসনের কুক্ষিতে 
জন্মগ্রহণ করে, তার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শুধু ধর্ম সংস্কার ও লোকহিতকর 
কাজে যোগ দেয়--অথচ ইংরেজ শাসনের এই প্রসাদপুষ্ট শ্রেণীর মনস্বীদেরই 
প্রগতির উৎস বলে ধরা হ’ত রবীন্দ্রবাবুর ‘বিশুদ্ধ মার্কসবাদী’ তত্ব প্রকাশিত 
হবার আগে Ate! ইতিহাসের উপর এই ব্যাভিঢারের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রবাবু 


উদাত্ত কণ্ঠে সংগ্রামের আহ্বান জানান্‌ এরৎ “মার্কসবাদী”-র লাইন সম্পর্কে শেষ 
রায় দিয়ে cra | i ; 


রবীন্দ্রবাবুদের সাহিত্যিক বক্তব্য মীর্কপবাদপন্মত কিন! ঠিক করতে হলে তার 
আগে ঠিক করতে হবে বে তার্দের রাজনৈতিক বক্তব্যের সাথে মার্কমবাদের মিল 
কতটুকু । প্রত্যেক মার্কসবাদী আজ a প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে হবে সেগুলো 
হচ্ছে এই 8 
(১) ১৮৫৫-৫৯এর ভারতীর গণনংগ্রামগুলে বর্জোরা-গণতান্রিক বিপ্লব” কিন! 
' এবং এসব সংগ্রামের নেতৃত্ব কাদের হাতে ছিল? f 
(২) ১৮৫৫-৫৯এ ভারতের আর্থনীতিক-সামাজিক অবস্থা, যা ছিল তাতে “ক্লক 
gáa- বিকাশ সম্ভব কিন! এবং আন্তর্জাতিক মা্কপবাঁদের এ fara 
বক্তব্য কি? | 
(৩) ভারতবর্ষের বুর্জোরাদের ভূমিকা কি. ছিল? বাংলার ইংরেজী শিক্ষিত 
বুর্জোস্ শ্রেণীর ‘নস্বী' দের মাথে রুশদেশের উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের 
age টানা মা্কসবাদসন্মত কিনা? 





(>) মার্কসবাদী, পঞ্চম সংকলন, পৃঃ ১৪৬ | 


৬০ পরিচয় [ বৈশাখ-জ্যৈঠ 


(৪) এ্রতিহ্বিচীরে, প্রলেটারিয়ান আন্তর্জাতিকতাঁর সঙ্গে স্বদেশপ্রেমের সমন্বয় 
সম্পর্কে, মার্কমবাদের শিক্ষা কি? 
(৫) বিপ্লব কোন্‌ শ্ৰেণী করে? এবং 
সাম জ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে পেটবুর্জোয়াদের ভূমিকা কি? পেটিবুর্জোয়ার1 
- কি বিপ্লব-ভাঁঙাঁদের দলে, ন! পেটবুর্জোয়ার! "শ্রেণী, হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর 
ঘনিষ্ঠ সহযোগী ? 
* * * 

(১) ভারতীয় যুক্তি সংগ্রামেসিপাহী বিদ্রোহ, প্রভৃতির যে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে 
-_এদব বিদ্রোহে যে ভারতীয় জনতার অপূর্ব বীরত্ব মূর্ত হয়ে ওঠে, 'বিদেশী 
শোষণের বিরুদ্ধে নিম্পেষিত কৃষক শ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত ক্রোধ ও HI, এসব 
বিদ্রোহে যেরকম আদিম, ব্যাপক রূপ নেয়, --তা প্রত্যেক মার্কমবাদীর 
পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । মার্কদ সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে বলেছিলেন যে 
' এ বিদ্রোহে “ately চেতনার প্রথম সবল অভিব্যক্তি দেখা গেল” (the 


“first powerful manifestation of national conciousness.) (1) 

ভারতীয় জাতীর চেতন! বিকাশের, গণতান্ত্রিক সমাজ গড়বার যে দীর্ঘ ইতিহাস 
রয়েছে, তাতে সিপাহীবিদ্রোহ ও অন্তান্য গণবিদ্রোহ এক একটা বিশিষ্ট অধ্যায় | 
মার্কসবাঁদীদের এমব বিদ্রোহের “শ্রেণীভিত্তি', “মতীদর্শ প্রভৃতি নিয়ে আরও 
আলোচনা করা দরকীর। কিন্তু রবীন্দরবাবুদের বক্তব্য শুধু তাই নয়! তাঁদের 
বক্তব্য হল এই যে সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতি ভারতের “বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব”, 
এবং এদের নেতৃত্ব ফিউডাল রক্ষণশীল শ্রেণীর হাতে ছিল ন!। পাম দত্ত তাঁর 'আজি- 
কার ভারতে’ অবশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা৷ বলেছেন। পাম দত্ত এদব অর্ভ্যুখানের 


তাৎপর্য অস্বীকার করেন নি। কিন্ত একথা তিনি দেখিয়েছেন যে, “the rising of 
1857 was in essential’ character and dominant leadership the 
‘revolt of the old, conservative and feudal forces and dethroned 
potentates for their rights and privileges, which they saw in 
process of destruction .” 


রবীন্দ্রবাবুরা পাম দত্তের এই বিশ্লেষণ বাতিল করেছেন, কার্ণ পাম দত্ত যে 
ইতিহাস লিখেছেন সেটা নাকি “মিথ্যা ইতিহাদ_ইংবাঁজ শাসকবর্গের শেখানো, 
কথা ।৮ (২) কিন্তু মার্ক ar সিপাহীবিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ আঁলোঁচন! 


1. Marx’s Notes - Nikolai Goldberg, ‘‘Communist” Feb, 1948. “pp 394. 
(২) মার্কসবাদী, গম সংকলন, পৃঃ ১২৬। . 
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করতে গিয়ে এর ‘রক্ষণশীল’ নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। মার্কস তীর : 
Notes-a লিখেছেন যে সিপাহী-বিদ্রোহের বিপর্যয়.ঘটল ছু'টো কারণে। প্রথমত, 
বিভিন্ন সামাজিক গ্রুপের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য এবং দ্বিতীয়ত, ফিউডাল শ্রেণীর 
নেতৃত্বের বিশ্বীসঘাতকতা। সৌভিয়েট ্রতিহীসিক গৌল্ডবা্গ, মরর্কসের Notes 
অখলৌচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, “The notes end with the story of 
that rebellion and its collapse which was due to the split bet- 
ween the main social groups that were active in it and the 
betrayal of the national cause by the aristocratic leaders. > (1) 

কিন্তু রবীন্দ্রবাবুরা মার্কস foe পাম দত) কারও মতই গ্রহণ করেননি! 
অন্যদিকে Stal স্বকপৌলকল্পিত তত্ব খাঁড়া করেছে ন। তীদের মতে সিপাহী 
বিদ্রোহ গ্রভৃতি সী'মন্ততীন্ত্রিক শৃঙ্খল ভেঙে বুজৌয়া সমাজ প্রতিষ্ঠা করবার 
সংগ্রাম ; ভারতের “বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব” 5 এবং এজন্যেই এদের এঁতিহামিক 
গুরুত্ব এত বেশী | 

অথচ ইতিহীসের এমন অবাস্তব, মার্বসবাঁদ-বিরোধী ব্যাখ্যা অন্য কোন দেশে 
কোন মরর্কসবাদীরা করেছেন কিন! ভাববার বিষয় । মার্কস শিক্ষ দিয়েছিলেন 
যে মানুষ খুশীমত ইতিহাস রচনা। করতে পীরে না। সমাজের বাস্তব উপকরণ 
তৈরী হয় নি অথচ ইতি] ge হচ্ছে, এ হচ্ছে ইতিহাসের ভাববাদী ব্যাথ্যা। 

১৮৫৫-৫৯ ১ সময়ের ভা্ুতর্ধর,আর্থনীতিক-সাঁমাজিক কাঠামো! বিচাঁর 
করলে দেখা যাঁবে বে ভারতের সমাজব্যবস্থায় তখন পর্যন্ত শিল্পপতি geist শেণীর 
বিকাশ প্রায় আঁরন্তই হয় নি। প্রাচীন ভারতীয় সমাঁজ ভেঙে গেলেও, তখন 
পর্যন্ত মুংসুদ্দি-বুর্জোয়া GA ছাড়া, যন্ত্রশিল্প প্রবর্তনকারী দেশী বুর্ভোয়! শ্রেণীর 
আবিতাব সবেমাত্র আঁরস্ত-হয়েছে। এ সময়ে বৃটিশ সওদাগর ধনিক শ্েণী, দেশী 
জমিদার, মহাজন, মুৎসুদ্দি-বুর্জোয়!; কারিগর, শোষিত কুষক-এ সব শ্রেণীই 
ছিল ভারতীয় অর্থনীতির বাস্তব বনিয়াদ। (২) 
* অথচ রবীন্দ্রবাবুর! ১৮৫৫-৫৯ এই “বুর্জোয়া”-দের খুঁজে পেয়েছেন এবং সিপাহী 
বিদ্রোহের “বুর্জোয়! গণতান্ত্রিক“ স্বরূপ আবিষ্কার করেছেন । ১৮৫৫-৫৯ সালে 
ভারতের সমাঁজব্যবস্থার বাস্তব উপকরণ যা! ছিল তাঁতে “বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক 
বিপ্লব’ সংগঠিত হতে পারে না। সেলভাস্কর, পাম দত্ত এবং অন্যান্য এতিহাসিকদের 





1. Marx’s Notes - Goldberg, ‘Communist’, Feb., 1948, pp 394 
2, India To-day [Revised Edition]-R. Palme Dutta 
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বিশ্লেষণ থেকে অন্তত তাই জান? যাঁর | অথচ রবীন্দ্রবাবুর] তখনকার আর্থনীতিক- 
সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ না করেই “বুর্জোয়! গণতান্রিক" বিপ্লব আবিষ্কার 
করেছৈন। “বুর্জোয়া” শ্রেণীর আবির্ভীব ও বিকশিত হবার আগেই ' 'ঝুজৌয়া 
গণতান্ত্রিক বিপ্লব’’ ঘটলো! কেমন করে এ প্রশ্ন রবীন্্রবাবুরা৷ এড়িয়ে গেছেন | 


তাছাড়া যেটা আরও মারাত্মক কথা সেটা হচ্ছে এই যে “প্রাচ্য ভূ-খণ্ডে ১৯০৫ 
সাল থেকেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ আরম্ভ”, লেনিনের এই সিদ্ধান্ত 
উপেক্ষা করে রবীন্দ্রবাবুর! ১৮৫৫ সাল থেকে বুর্জোয়া! গণতান্ত্রিক বিপ্লব আবিষ্কার 
করেছেন | কমরেড লেনিন বলেছেন—‘“‘In western continental Europe 


the period. of bourgeois-democratic revolution, .embraces a 
fairly definite portion of time, approximately, from 1789 to 1871, 


“In Eastern Europe and in Asia, the period of bourgeois- 
democratic revolutions only began in 1905.” (1) 

রবীন্দ্রবাবুর! যখন লেনিনের rate বর্জন করতে foal করেন না, তখন 
বুতে হবে যে SHAE তাদের হাতে নিরাপদ নীরা নয়া মার্কসবাঁদ খাঁড়া 
করতে বদ্ধপরিকর | 


মজা হচ্ছে এই যে, রনীন্দবাবুরা বু্ায়া-জাতীয়তাবাঁদের বিরুদ্ধে লড়বাঁর 
জন্তে তীদের থিসিস খাঁড়া করেছিলেন | se মার্কস কিংবা. লেনিন যেসব 
স্বতঃস্কর্ত গণসংগ্রামের “বুর্জোয়া-গণতাধিক” চরিত্র আবিষ্কার করেন নি, তাদের | 
স্বরূপ আঁবিফীর করে adaga চরম-জাতীয়তাবাদেরই ভভিব্যক্তি 
দেখিয়েছেন! মার্কমবাদী মাত্রেই EGE গণবিঞ্রোহের এতিহাসিক তাৎপর্য 
aaa করবেন। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত গণ্বিড্রোহ এক কথা, আর “বুজোয়া- 
গণতান্ত্রিক বিপ্লব’ অন্য কথা । এ দুয়ের মধ্যে তফাৎ স্বীকার ন! করা 
মার্কসবাদসম্মত নয়। মীর্কসবাদের নামে আসলে রবীন্্রবাবুরা অতীত ইতিহাসকে 
রোমাটিক জাতীয়তীবাঁদীর Geert দেখেছেন | কল্পনার পক্ষবিস্তার করে 
উনবিংশ শতাব্দীর গণসংগ্রামগুলিকে কাব্যময়, গীতধর্ী, জাতীয়তা বাদীর 
মত ব্যাধ্যা করেছেন। তাই দেখা দায় থে রশীন্দ্বাবুদের বক্তব্যের সাথে 

শাক মেহতা (২) 'সাভারকরের (৩) ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের বিশ্লেষণে এত মিল। 


“1. Selected Works, » vol. L pp 572 - Lenin, Moscow Ed. * 
2. 1857-The Great Rebellion” - Ashok Mehta. 
3. Indian War of Independence - V. D. Savarkar. 
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মার্কসবাদী ডায়লেকটিকের নিয়মে ‘অতি-বাম” ও ‘অতি-দন্দিণ' যে শেষপর্যন্ত 
একজায়গায় এসে মেশে, রবীন্দ্রবাবুদের থিসিস্‌ তার আর একটা গ্রমাণ। 

(২) তাদের এই রোমা্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে রবীন্দ্রবাবুরা, আবির করেছিলেন 
যে উনবিংশ শতাব্দীর গরণবিদ্রোহগুলি ছিল “কৃযক-বুর্জোয়ার বিদ্রোহ”। তার 
মানে এই যে ১৮৫৫ সাল থেকে ভারতের মাটিতে ধনীরুধক-_কুল1কদের জন্ম 
হয়েছিল। কিন্ত কলোনীতে “কুলাক শ্রেণী-বিকাঁশ-এর see মার্কসবাঁদ-বিরোধী। 
রবীন্ধরবাবুর! নিশ্চয়ই এ তত্ব অন্ত কৌন উৎস থেকে আহরণ করে থাকবেন | 
- কারণ ১৯২৮ সালেও কমিনটার্নের শিক্ষা হল এই বে শাঁত্রাজ্যবাঁদের শোষণে 
উপনিবেশের কৃষিতে ধনতন্তরের প্রকৃত বিকাশ হতে পারে না, কুলাক শ্রেণীর 
জন্মও হয় ন! | সাীজ্যবাঁদ যে কুলাক শ্রেণী কিছুটা স্থাপন করতে চায় At 
এমন নয়। কিন্তু সাঁতীজ্যবাদের আভ্যন্তরীণ সংকট এমনই যে. এ প্রচেষ্টা : 
ফলবতী হয় নাঁ কখনও | বাস্তবে, অধিকাংশ কষক নিঃস্ব হতে থাকে 
দেশীবাঁজীর ' হয়ে পড়ে alae সংকুচিত ; Kr, “gale শ্রেণী”র বিকাশ 
সাঁতীজ্যৰাদের আওতায় আর হয়ে ওঠে ন! I(E) 

আন্তর্জাতিকের এই শিক্ষ। অমান্য করে রবীন্দ্রবাবুরা ১৮৫৫ সালেই কি 
করে “কিষক-বুর্জোয়াদের” খুজে পেলেন? উপনিবেশের ক্বষিব্যবস্থায় ধনতন্তরে 
বিকাশ, কুলাক শ্রেণীর আবির্ভাব, এসব কাদের তত্ব? এ তত্ব ত মার্কসবাদের 
" নয়। উপনিবেশের বেলার মার্কদবাদ, সাম্রাজ্যবাদের এ ধরনের কৌন ভূমিকা ত 

কখনও স্বীকার করে fa সাম্রাজ্যবাদের দৌলতে AER প্রাক- 
O ORE শোষণই বে কৃষিতে Gy প্রবল হয়ে ওঠে, এটাইত মার্কগবাদের 

শিক্ষা । তবে “কিক বুর্জোয়া তত্ব” রবীন্দ্রবাবুরা কোথা থেকে পেলেন ? আম্চধের 
কথা এই যে এ Sal আন্তর্জাতিক '্রটঙ্থীবাদের একটি অমূল্য সম্পদ ! ১৯২৭ সালে 
Basia চীনের sfaw ‘weg’ আবিষ্কার করেছিল» “কৃষক-বুর্জোয়া”"র তত্ব 
নিয়েমার্কদবাদীদের সঙ্গে লড়াই তাদের কম হয় নি। ট্রটস্কীবাদের মতে চীনের 
বিপ্লবের আদল শত্রু ছিল ‘ধনতন্ত', সামন্ততন্ত নয় | ট্রট্বীবাদীদের বৈশিষ্ট্ই হল থে 
তার! ওঁপনিবেশিক দেশের আর্থনীতিক অবস্থা বিশ্লেষণ ন! করে, KATR» 
‘Bae বুর্জোয়া'র স্বপ্ন দেখে (2) 1 রবীন্্রবাবুরা বোধহয় এই ট্রট্বীবাদীদের 





1. Revolutionary Movement in Colonies - PPH Edition pp 16. 
`2. On China - Stalin. “Marxism and the National & Colonial 
Question,” 
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তত্বের উদগাঁত! হয়েছেন ভারতবর্ষে । ত!’ না৷ হলে ১৮৫৫ সালের ভারতের 
সমাজবিন্যার্দে' কৃষক-বুর্জোয়া” তাঁরা আবিষ্কার করলেন কেন? 
* ” % * žo * 

(৩) ভারতবর্ষের প্রগতিশিবিরে আজ বে সংকট দেখা দিয়েছে তাঁর একটা 
কাঁরণ হল এই-যে মার্কসবাদের নামে এতদিন নান! রকমের মাকর্পবাঁদ-বিরোধী 
তত্ব খাঁড়া করা হয়েছে । দরকীর মত মার্কস, লেনিন, স্টালিনের লেখ! কদর্থ করে 
আন্তর্জাতিক মাকরপবাঁদী নেতাদের কুৎসা রটন! করে, নিজেদের মনগড়া থিসিস্‌ 
“বিশুদ্ধ মাঁকপবাদে”-র নামে চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। ভারতের গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের বিশেষ বিশেষ অধ্যায়ের বাস্তব: মাকসিবাদসন্মত ব্যাখ্যা ন] করে, 
যান্্িকভাঁবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, উনবিংশ শতকের গণ-বিদ্রোহগুলিই “বর্জোয়! 
গণতান্ত্রিক বিপ্লব” | গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল আন্দোলনের উদ্ভব ও ক্রমপরিণতি 
এ আঁন্দৌলনের “মতাদশে"র বিকাশে শিক্ষা-আন্দৌলন, সমাজ সংস্কার, ধর্ম 
আন্দোলন প্রভৃতির স্থান ; গণতীন্ত্রিক সমাজ গঠনের বহুমুখী প্রচেষ্টা-এ সব 
প্রশ্নের Te Ae আলোচনা না করে সরাঁদরি বলা হয়েছে যে সিপাহী বিদ্রোহ 
প্রভৃতির মাধ্যমেই শুধু গণতান্ত্রিক সমাজ গড়বার প্রচেষ্টা হয়েছিল_তারপর 
বাংলার ইতিহীসে কেবল প্রতিবিপ্লবের IA | ই, 2 

" বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে আদর্শগত ee tora নাম করে রবীন্দ্রবাকুর! 
ভারতের মুক্তি আন্দোলনের ক্রমপরিণতির ইতিহাস স্বীকার করেন নি। তাদের 
মতে ১৮৫-৫৯এর পর ভারতবর্ষের ইতিহীস স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল । বাঁংলীর মধ্য 
শ্রেণীর নেতৃত্বে সংগঠিত আন্দোলনের ‘গণতান্ত্রিক’ তাৎপর্য রবীন্দ্রবাব,রা৷ তাই সম্পূর্ণ 
অস্বীকার করেছেন৷ তাই রবীন্দ্রবাব,র1 দিধাহীনভাবে বলতে পারেন যে ১৯০৫ 


সালের আন্দোলন ১৮৫৭ সালের আন্দৌলনেরই “ছূর্বলতর পুনরভিনয়” | (0) _ 


কাঁজেই লেনিন ১৯১৩ সালে যেখানে ঘোষণা করেন যে “সার! এশিয়! জুড়ে এক 
বিরাঁট গণতান্ত্রিক আন্দোলন ক্রমশই বিস্তৃত হচ্ছে এবং শক্তি সঞ্চয় করছে” | 
“Everywhere in Asia a mighty democratic movement ig 
` growing, spreading and gaining strength,” (2) 
_বেখাঁনে রবীন্দ্রবাবুরা এব আন্দোলনের মধ্যে কৌন প্রগতিশীল দিকই 
খুঁজে পান না) প্রগতির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে তীদের ১৮৫৫-৫৯, 


1. মার্কসবাদী- পঞ্চম সংকলন, পৃষ্ঠা ১৪২ | 
2. Backward Europe and Progressive Asia- 19!3 - Lenin, 


i 


১৩৫৭ ] বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচন। ৬৫ 


এই যুগটাতেই শুধু" পৌছাতে হয়। আসল কথাটা হচ্ছে এই বে রবীন্দ্রবাবুদের 
মতে ১৮৮০ থেকে ১৯২১ A পর্যন্ত যে আন্দোলন ভাতে “Ty চাওয়া ও 
পাওয়াই শুধু দেখা গেছে-_“মশস্্র গণঅভ্রাথান” এসময়ে ঘটে নি) কাজেই 
এসব আন্দোলনে প্রগতির দিক একেব:রেই নেই। তাছাড়া বুর্জোয়া নেতৃত্বে 
ংঘটিত এসব আন্দোলনের প্রগতিণল ভূমিক৷ রবীন্ুবাব,রা স্বীকার করবেন 
কি করে! ভারতীয় asta তো “চিরকালই” প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা 
নিয়ে এসেছে। কাজেই এই aA নেতৃত্বে webs আন্দোলনের কোনও 
প্রগতিশীল’ দিক বিশুদ্ধ মার্কসবাদী” adama তো মানতে 
পারেন না] 

কমরেড Te Cres তার “TH গণতন্ত্র” চীন] বিপ্লবের প্রথম অধ্যায়ে 
বে সমস্ত সংগ্রাম ঘটেহিল তর গুত্যেক্টির তাৎপর্য স্বীকার করেছেন। ১৯০৮ 
সালের “সংস্কারপন্থী অখন্দোলন”-কে তিনি “গুতিভ্রিয়াখিল” নম দিয়ে, রবীন্দ্র 
বাবুদের কায়দায়, বাদ দেন নি | তার মতে আফিম TS (১৮১৯-২৪) থেকে আরম্ত 
করে» ১৯২৫ সালের সা়াজ্যবাঁদ-বিরোধী সংগ্রাম, জাপান-বিরোধী যুদ্ধ_এসবই 
কৌন না কোন দিক থেকে, বিভিন্ন সময়ে” বিভিন্ন পরিমাণে, স্বাধীন, 
গণতান্ত্রিক সমাজ গড়বার সংগ্রাম এবং এদের প্রত্যেকেটিরই ওঁতিহাসিক 
তাৎপর্য রয়েছে । কিন্ত ANENA ভারতবর্ষের বলায় অন্য ধরনের ভাষ্য খাড়া 
করেছেন। বাংলার নবজাগ্রণে রানমোহনের অবদান (১৮১৪-৩৩) রবীন্্বাবুরা 
এক কলমের “খাচার বাতিল করে দিটয়ছেন। দিপাহী বিদ্রোহের পর, কংগ্রেস 
স্থাপন থেকে অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত সমস্ত জাতীয় আন্দোলন থে প্রকৃতিগত 
দিক থেকে গণতাপ্রিক' সমাজ গড়বার সংগ্রাম, রবান্্রবাঝুরা-উ ইতিহাস স্বীকার 
করেন নি! চীন ও ভারতধধ-_ছুই-ই aneng, উপনিবেশিক দেশ। 
তাদের মধো তফাৎ আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু A তফাৎ এমন নয় বে 
ভারতবর্ষের MARCA আন্দোলন” “স্বদেশী আন্দোলন” সব কিছুকেই 
ইতিহাসের ডাঠবি, শিক্ষেপ করতে হবে।  রবীন্্বাবদের বক্তব্য কিন্ত 
তাই। Skra এতে ভারতবর্ষের প্রগতিশীপ আন্দোলন শুধু একবারই 
হয়েছিল, ১৮৫৫-৫৯এর রক্তাক্ত গণকিদ্ৰাহের রান্তার। সম্প্রতি অমিক- 
শ্রেণীর নেতৃত্ব ভাবার feat] FOS আরম্ভ হয়েছে। মাঝখানে ভারতের 
ইতিহাসে অন্ধকারের বুগ--অিতিক্রিয়।বল্ভা” ও AAR সে যুগের 
একমাত্র ARDA | 
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ইতিহাসের এরকম বিকৃত ব্যাখ্যার নীম ডিমিট্রভ দিয়েছিলেন জাতীয় 
সন্ত্রাসবাদ” —national nihilism (1) রবীন্দ্রবাব,র a সে পথই ধরেছেন | তাই 
রামমোহন-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কোন প্রগতিশীল প্রতিহই তারা 
খুঁজে পান at) খান্রিকভাবে তাই তার! দেখান যে, বিবেকানন্দ ছিলেন 
ইংরেজ শাসনের ভক্ত, রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকে স্বেচ্ছাতন্ত্রের সমর্থক | 
রবীন্দ্র 1, তাঁই ঘোষণা করেন যে বিবেকানন্দের ধর্মসংস্কার আন্দোলন উনবিংশ- 
- শতাব্দীর পটভূমিকাঁ্ শুধু প্রতিক্রিয়াশীল । ঘোষণা করেন যে, রামমোহন, 
বন্ধিম, বিবেকানন্দ, ররীন্্রনাথ-_এ'র! ইংরেজ সরকারের প্রদাদপুষ্ট__প্রতিক্রিয়ীর 
| শক্তির প্রত্যক্ষ পাঁটিসান্‌; এদের Se’ প্রতিক্রিয়ার শক্তিকেই শক্তিশালী করে 
. তুলেছে, প্রগতির শক্তিকে নয়,_এদব তথাকথিত AN ইংরেজ শাসনের 
বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রেরণা স্থষ্টি করেন foal ছিলেন ভারতের প্রতিক্রিয়ার 
শিবিরের অংগীদার। সেজন্তই রবীন্দ্রবাবদের বলতে হয়, মীরজাফর ইংরেজ- 
বণিকের মানদণ্ডকে রাজদণ্ডে" পরিণত করতে সাহায্য করেছিল আর রামমোহন | 
রায় দেই রাঁজদণ্ডকে oY করবার জন্যে বিদেশী বণিকদের সাথে 
কোলাবরেশন করেছেন (2) ঠিক একই কারণে বিবেকানন্দকে গোলওয়ারকাঁরের 
গুরু বলে রবীন্দ্রবাবুরা গাল দেন (3), রবীন্দ্রনাথের মতের সঙ্গে হিন্দুমহাসভ! ও 
AB স্বয়ংমেবকদ্রে মতের কোন পার্থক্য দেখতে পান না । (4) 
তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায় যে বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ এ'র! সব 
ভারতীয় বুর্জোয়াদের মুখপাত্র পেটিব্্জীয়াদের নয়, তবুও রবীন্দ্রবাব,দের থিসিস 
কিন্তু একেবারেই প্রমাণ হয় না। “ভারতীয় বর্জোয়ারা সব সময় শুধু 
গ্রতিক্রিয়াণীল ভূমিকাই নিয়েছে” এ সুত্র যদি. ঠিক হত, তাহলে কুর্জোয়াদের 
সাঁস্কতিক-সাহিত্যিক প্রতিনিধিদের মতাঁদর্শে প্রতিক্রিয়া ছাঁড়া অন্য কিছুই 
থাকত না। কিন্ত কলোনির বর্জৌয়াদের ভূমিকা সম্পর্কে রবীন্দরবাবুদের 
মুলসুত্ৰই হচ্ছে একান্তভাবে মীর্কসবাঁদ-বিরোধী | ব,্জোয়াদের ভূমিকা সম্পর্কে 
রবীন্্বাব/দের তত্ব যৌলআঁন ট্রটস্ধীবাদী we এই ট্রাট্বীবাঁদী তত্ব থেকে 
আর্ত করেছেন বলেই তারা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সারের 
নামে সব রকমের ‘জাতীয়তা,’ 'স্বদেশপ্রেম’ বর্জন করবার রাস্তা ধরেছেন। 





1. Workingclass against Fasct8m - Dimitrov. 
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মার্কসবাদীরা WIS জনসাধারণের সাথে একাত্ম হয়ে তাদের এই শিক্ষাকে 
SHAS করে তুলবেন, জনসাধারণের অব্যক্ত প্রচেষ্টাকে we অভিব্যক্তি 
দেবেন, প্রকাশিত করে তুলবেন। তা না হলে মার্কসবাদী স্বতংস্ফুর্ত তার 
কবলে গিয়ে পড়বেন » জনসাধারণের উপর বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রভাব .তাতে 
বেড়েই যাবে । এ সবই সত্যি এবং মার্কসবাদসম্মত, কিন্তু রবীন্দ্রবাবুদের 
এতিহ্বিচারের মূল কথা তানয়। “বুর্জোয়া সংস্কারপন্থী” ও ‘হিন্দু রিভাই- 
ভালিষ্ট'দের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে গিয়ে তাঁরা ভার্তের প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক 
সংস্কৃতির সবটুকু বাদ দিয়ে বসে আছেন। সমস্ত রকমের সীমাবন্ধতা সত্বেও, ধারা 
ভারতের নবজাগরণের নেতা, তাদের এতিহাসিক ভূমিকা স্বীকার করেন নি।. 
শ্রেণীসংগ্রামের 'নাষে, প্রলেটারিয়ান আঁন্তর্জাতিকতার নামে, তারা গণতান্ত্রিক 
সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় চেতনা বিকাশে ধারা সাহায্য করেছেন, তাদের . 
প্রচেষ্টার গুরুত্ব একেবারেই স্বীকার করেন নি। অথচ ডিমিট্রভ বহু আগে 
পরিফার করে প্রলেটারিয়ান আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে স্বদেশপ্রেমের সম্পর্ক কি, 
এ সম্বন্ধে আলোচনা করে গেছেন। ভিমিট্রভ বলেছেন, যে এ’ দুয়ের মধ্যে. 
বাস্তবিকই কোন বিরোধ নেই, এ দুয়ের সার্থক সমন্বয়ে কোনটিরই গৌরবহানি 
হয় না, বরং প্রতিষ্ঠা Tew | (1) 

শ্রমিক শ্রেণী ও তার সহযোগী শ্রেণীর! যে আজ নতুন, ্রগতিগীল সমাজ 
গড়বার জন্তে সংগ্রাম চালাচ্ছে, যে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, নানাভাবে কোন না 
"কোন পরিমাণে, আগেও হয়েছে, যদিও, এতিহাসিক কারণে, সে সংগ্রাম 
সফল হতে পারে নি। আজ ভারতবর্ষের অচলাঁয়তন, ওঁপনিবেশিক সমাজের 
ধ্বংসাবশেষের উপর নতুন প্রগতিশীল সমাজ গড়ে তোলাই শ্রমিক শ্রেণী ও 
তার সহযোগীদের এঁতিহাসিক দায়িত্ব । এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে 
তারা নিশ্চয়ই অতীত সংগ্রামের প্রগতিশীল দিকটুকু গ্রহণ করবে, যে সমস্ত 
মনস্বীরা ধর্শ-মোহের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন, সামাজিক কুসংস্কার রদ করবার MI: 
আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, জীবনের জরগান যাদের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত 
হয়েছিল, ব্যক্তিত্বাবীনতার জন্তে ধারা সংগ্রাম করেছিলেন আজীবন নিজেদের 
ধরনে তাদের মহত্ব, তাদের গৌরব, শ্রমিকশ্রেণী ও তার সহযোগীর! অস্বীকার 
করবে না। রবীন্দ্রবাবুদের মত তার! আন্তজ্তিকতার নামে apace’, 
নিজেদের A AENA অতীত গৌরব মুছে ফেলবেন না। বরং প্রলেটারিরান 
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ঘোষণা করেছিলেন যে, ভারতবর্ষে নতুন বৈশিষ্ট্য বা! দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এই 
যে “the compromising section of the bourgeoisie has already 
managed in the “main to come to an agreement with Imperia- 
lism,” (1) কিন্তু রবীন্দ্রবাব্র! বলেছেন অন্য কথা। ১৯০৮ সালে, বুজৌয়ারা 
প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে জনতার শিবিরের পাঁটিসীন ছিল, লেনিনের এ কথা তীর! 
স্বীকার করেন নি। ১৯২৫-এ ষ্টালিনের শিক্ষা থেকে দেখা যায় যে এ সময়ে 
(১৯২১ থেকে) বড় weet সাম্রীজ্যবাদের সাথে একট! সমর্ধোতায় এসে 
গেছে। কিন্তু রবীন্দ্রবাবুদের বক্তব্য তা নয়। ভারতীয় বুর্জোয়ারা সমগ্রভাবে 
চিরকাল অর্থাৎ ১৯০৫, ১৯৮, ১৯২০, সবসময়ে ইংরেজের সঙ্গে রফা করে 
বেড়ে উঠেছে-_তাঁদের কোনদিন প্রগতিশীলতা ছিল না, এটাই রবীন্দ্রবাবুদের মূল 
তত্ব। অথচ এ তত্ব মাক্সবাদে কোথাও পাওয়া. বাবে না। 

১৯২৮ লালে কমিনটার্ন পরিষ্কার ঘোষণা করেছিল যে ওঁপনিবেশিক 
বুর্জোয়াদের ভূমিকা হল, national reformist, অর্থাৎ “জাতীয় সংস্কারপন্থী” | 
পবুর্জোরারা শুধুই প্রতিক্রিয়াশগিল””, এ তত্ব কমিণ্টার্নের মতে সংকীর্ণতা-দৌষে দুষ্ট | 
আর “বুর্জোয়ার! জাতীয় বিপ্লবী” এ তত্ব ৪119: অর্থাৎ লেজুড় মনোভাবের পরি- 
চায়ক। SABI এ ছুটে। বিচ্যুতি সম্পর্কেই মীকর্গবাদীদের সাবধান করে 
দিয়েছিল। কিন্তু কমিনটার্নের সাবধানবাণী ন! শুনে রবীন্দ্রবাবুরা প্রথম ভুলটা 
করে যাঁচ্ছেন। ভারতের বুর্জোরাদের “জাতীয় সংস্কারপন্থী” ভূমিকা স্বীকার না করে 
majaa ও সাঁমন্ততন্বের মত তাঁদের “প্রতিক্রিরাশিলতা”্টাই Stal আবিষ্কার 
করেছেন | (2) | 

অথচ রবীন্দ্রবাবুর! ভারতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকু! বিশ্লেষণে কমিনটার্ন সিদ্ধান্ত 
সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন ; রুশ-বুর্জোয়াদের সাথে তাদের এক ব্রাকেটে ঢুকিয়ে 
নিশ্চিন্ত হয়েছেন | i 

FORMU নে বলেছেন, ভারতবর্ষের বুজৌয়ারা অন্তান্ত স্বাধীন দেশের 
বুজৌয়াদের মত সতাই কোনদিন প্রগতিশীল ছিল না একথা সত্য। কোন্‌ 
মাকর্সবাঁদী দাবি করেছেন থে ১৬৮২'র বাঁ ফরাসী বিপ্লবের বুজৌয়াদের ভূমিকা . 
আর ভারতবর্ষের বু'জোয়াদের ভূমিকা ভভিন্ন? কিন্তু এর থেকে fate কর! 
চলে না বে, ভারতবর্ষের বুর্জোয়াদের ভূমিক! শুধুই প্রতিক্রিয়াশীল, রুশ বুর্জোসা- 

© J ‘Toilers of the East - Stalin | 
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দের মত। অথচ নানারকম কথার মারপ্যাচের আড়ালে রবীন্দ্রবাবুদের আদল 
বক্তব্যটা তাই। ষ্টালিন বলেছেন সাআাঁল্যবাদী দেশের বুর্জোয়াদের সাথে কলোনির 
বুর্জোরাঁদের এক করে দেখ! ট্রটস্বীবাদেরই বৈশিষ্ট্য রবীন্দরবাবুদের কাঁওকা খানা 
দেখলে সন্দেহ থাকে ন! যে তারা সঙ্ঞানে মাক্িবাদ বর্জন করে ট্রটক্কীবাদী 
নীতির উপাসক হয়ে উঠেছেন | 

১৯২৭ সালে ষ্টালিন ট্রটঙ্কীবাদীদের Se খণ্ডন করতে গিয়ে বলেছিলেন, 
“সাআজ্যবাদী দেশের বিপ্লব এক জিনিস; এসব দেশের বুর্জো রা শ্রেণী 
বিদেশের জনগণের উৎপীড়ক ; এই বুর্জোয়ারা বিপ্লবের সব স্তরেই প্রতিবিপ্নবী | 
ওপনিবেশিক ও পরাধীন দেশের বিপ্লব অন্ত জিনিস) এসব দেশের জাতীয় 
বুর্জোরারাঁ একটা বিশেষ স্তরে এবং একটা বিশেষ সমরের জগ্ত সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে বিপ্লবকে সমর্থন করে 1...” 

“বিরোধী পক্ষের মূল ভ্রান্তি হল তার! এ ছুধরনের বিপ্লবের প্রভেদটা বোঝেন 
না এবং কিছুতেই স্বীকার করেন ন11” (1) 

ষ্টালিনের এই নীতি অনুসারে ভারতীয় ওপনিবেশিক বুর্জোয়াদের স্বভাব 
aati যে ভাবে চিত্রিত করেছেন তা কখনও মতা হতে পারে না। 
বু্জেয়নাদের “জাতীয় সংস্কারপন্থী” চরিত্র স্বীকার করে রবীন্দ্রবীবুরা যদি 
সাহিত্যবিচারে নামতেন তা! হলে মীকর্পবাদীদের কৃতজ্ঞতা ভারী অর্জন 
করতেন! কিন্ত “ভারতীয় বুর্জেয়ার গ্রতিক্রিয়াণীল সব সময়ে” এই ট্রটস্কীবাদী 
রাজনৈতিক সুত্র থেকে তারা সাহিত্য বিচারে নেমেছিলেন ; কাজেই তাদের 
সাহিত্য বিচার a ট্রটক্কীবাঁদের স্পর্শে কলুষিত হয়ে গেছে একথা মানতেই 
হবে। 

আগেই বল! হয়েছে যে রশীন্দ্রবাবুরা আনলে রুশদেশের উদারণৈতিক- 
বুর্জোয়াদের সঙ্গে ভারতের ইংরেজীশিক্ষিত্ত মনন্বীদের AYO টানতে চেয়েছেন । 
সোজান্থজি তারা এ কাজটা করেন নি; কারণ মার্কসবাদীর! তাহলে সহজেই 
তদের ট্রটস্বীবাদী ততটা ধরে ফেসত। তাই রুশবুর্জোরাদের নাম না করে 
বড় বড় কথার আড়ালে, তার! এই বহুনিশিত ট্রটস্কীবাদী SIH পেশ করেন। 
বুর্জোয়া জীবনবেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার “বিপ্লবী” বুলি আউড়ে ভারতের 
ইংরেজী শিক্ষিত মূধ্যশ্রেণীর প্রতিভূদের, প্রতিক্রিয়ার শিবিরের অংশীদার বলে 
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ঘোষণা করেন! অথচ চীনের প্রশ্ন আলোচন1.করতে গিয়ে ষ্টালিন ট্রটস্কীপন্থীদের 
উদ্দেগ্ত করে বলেছিলেন; “But the opposition forget that only people 
who do not understand and will not admit that there is a’ 
difference between revolution in oppressed countries and 
revolution in oppressing countries can talk like this, that only 
people for taking Leninism and joinning the followers of the 
Second International, can talk like this.” (1) 

্রটস্কীবাদীদের বক্তব্য কি ছিল? তাদের বক্তব্য ছিল রুশর্দেশে যখন: 
উদ্দীরনৈতিক géo সব অধ্যায়ে প্রতিবিপ্রবী ভূমিকা নিয়েছে, তাদের 
যখন APSA সম্পর্ক, তখন চীনের "বেলায় তা হবে না কেন? ষ্টালিন 
বলেছিলেন, কারণ “The liberal bourgeoisie of an imperialist country 
‘is bound to be counter-revolutiony,” কিন্ত “at a certain stage 
of its devolopment the national bourgeoisie in the colonial 
countries may support the revolutionary movement of its 
country against imperialism.” (2) অর্থাৎ টটস্কীবাদীরা চীনের বেলায় 
যে ভুল করেছিল, রবীন্্রবাবুরা ভারতের বেলায় গুরুর সেই GAB করে যাচ্ছেন; 
কলোনির বুর্জোয়াদের সম্পর্কে লেনিনবাদী তত্ব মানবেন না এই সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন | 

রবীন্দ্রবাবুর! কলোনির বিপ্লবী আন্দোলনের তিন স্তর নিশ্চয়ই স্বীকার করেন 
না! ষ্টালিনের শিক্ষা হল যে, (৪) প্রথম অধ্যায়ে সাআাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় 
যুক্ত ফ্রণ্টের স্তরে, জাতীয়-বুর্জোয়! বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করে | 
কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে, বড় বুর্জোয়ারা বিপ্লবের ভয়ে সাগ্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করে, 
বিপ্লবকে বানচাল করে দেবার চেষ্টা করে। তৃতীয় স্তরে, কলোনিতে গণতান্ত্রিক 
বিপ্লব সম্পন্ন হবার পর, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখা দের, তার আগে 
নয়। ভারতবর্ষে ১৯২১ থেকেই বড় বুর্জোরারা আত্মসমর্পণ করতে আরম্ভ 
করেছিল, যে আত্মসমর্পণের ইতিহাসের পরিসমাপ্তি হল ১৯৪৭ সালে। কিন্তু 
১৯০৫ থেকে ১৯২০ প্যস্ত, ভারতীয় জাতীয় att আন্দোলনের প্রথম 
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স্তরে, বুর্জোয়ারা বিপ্লবী আন্দোলনের সমর্থন করেছিল । ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ 
পর্যন্তও বুর্জোয়ারা প্রতিবিপ্নবী হয়ে যায় নি। ষ্টালিনের নীতি অনুযায়ী ভারতীয় 
জাতীয় আন্দোলনের এই হবে পরিচয়, বুর্জোয়াদের ভূমিকা সম্পর্কে সঠিক ' 
faate কিন্তু রবীন্দ্রবাবুরা যে তৰ খাড। করেছেন; অর্থাৎ ভারতের বৃর্জোয়ারা 
: বরাবরই ARAA সে SE মার্কপবাদী GE নয়, ট্টালিনের শিক্ষার সাথে 
তার কোন মিল নেই। 

(8) আগেই বলা হয়েছে যে রবীন্দ্রবাবুরা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের 
বিরুদ্বে সংগ্রামের ছুতে। ধরে জাতীয় সন্ত্রীপরাদের পথ ধরেছেন! ওঁতিহ বিচারে 
ফ্টালিন-ডিমিষ্রভের শিক্ষ! বর্জন করে, মাও-এর পদ্ধতি AR না করে জাতীয় 
' জীবনের অতীত ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে, জাতীয় জীবন গড়ে তোলায় 
যে সব মনস্বীর অবদান সামান্ত নয়, তাঁদের প্রতিক্রিয়ামীলতার অপবাদে ছেঁটে 
বাদ দিয়েছেন। সমাঞজ-সংস্কার ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে, প্রগতির জন্ত যে সব সংগ্রাম 
হয়েছে তাদের তাৎপর্য একেবারেই স্বীকার করেন নি। বিশেষ বাস্তব অবস্থায় 
রামমোহন প্রভৃতি পশ্চিমী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ভক্ত কেন হয়েছিলেন, 
তাদের, আন্দোলনের মাধ্যমে যে প্রগতিগীল গণতান্ত্রিক ধারা তখনকার দিনে রূপ 
পাচ্ছিল, এসব প্রশ্ন অবান্তর বলে তারা বাদ দিয়েছেন। বিবেকানন্দের আপাত- 
দৃষ্টিতে অরাজনৈতিক ধর্গ-মান্দোগনের পেছনে যে বুর্জোরা গণতান্ত্রিক ভাবা দর্শ 
কাছ করছিল, যার জন্য তিনি আওয়াজ তুলেছিলেন, “জা on বাচাতে গেলে 
জনতার ও” নারীজাতির মুক্তি চাই”, রবীন্দ্রবাবুদের চোখে এসবের কোন দাম 
: নেই। রবীন্দ্রনাথের মতাদর্শে যে মানবতা (humanism), মানবমহত্ব, আশা 
ও আনন্দের সর, ব্যক্তিত্বাধীনতার জয়গান মূর্ত হয়ে উঠেছিল, গবীন্্রবাবুরা 
এ সব কিছুকেই বাতিল করেছেন প্রতিক্রিয়াশীলতার অপবাদে । মার্কসবাদী 
এীতিহীসিকের কাছে এতিহ বিচারে যে নিষ্ঠা ও দায়িত্বজ্জান প্রত্যাশা করা 
স্বাভাবিক, সে. নিষ্ঠা ও দাত্িত্জ্ঞান রবীন্দ্রবাবুরা! একেবারেই বর্জন করেছেন | 
সংস্কীরবাদীরা ঘোষণা করে, “রামমোহন-বিবেকান্দ-রবীন্দ্রনাথ-_এ রাই বাংলার 
নবযুগের Si ; এদের পথ অনুসরণ করলেই ভারতের মুক্তি 1” রবীন্দ্রবাবুর! 
এই আংশিকতা-দৌযদুষ্ট বিশ্লেষণের IFA লড়বার অন্যে ঘোষণ। করলেন, “এর! 
জাতীয় জীবনে প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারারই শুধু বাহক; এদের বাদ দিয়েই 


প্রগতিশিবিরকে অগ্রসর. হতে হবে ।” কিন্তু এ ছুটে। বিশ্লেষণই afi, 
অনৈতিহাসিক ৷ 
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অথচ চীনের Shey বিচার, মাও যে ভাবে করেছেন, RTT তা 
হাতের কাছেই AI ALZA একনায়ক$" (1) «বন্ধে কমরেড মাও ১৮৪০" 
থেকে ১৯০০ পর্যন্ত চীনের প্রগঠিপন্থীর। কি ভাবে চিন্তা করতেন, তার স্থনিপুণ 
বিশ্লেষণ করেছেন। ও আমলের প্রগতিকাধীদের 'বুজোয়া গণতন্ত্র ওপর যে 
আস্থা ছিল, তার দুর্বলতা, wit তিনি দেখিয়েছেন, foe এতিহাসিক হিসাবে 
এটাও তিনি দেখিয়েছেন, যে তখনকার বাগুব অবস্থায় চীনা নব্যপন্থীদের 
দৃষ্টিভঙ্গী স্বাভাবিক ছিল। পুলেটারিয়ান আন্থর্জাতিকতাবাদের নামে তিনি 
চীনের জাতীয় জীবনের গুরুত্বপুর্ণ অধ্যায় গুণিকে, বুর্জোয়! ভাবধারার বাহক 
নব্যপন্থীদের, “প্রতিক্রিয়াণীল' বনে হেয় করেন নি। 

মাওয়ের বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করে একথা আমর। নিশ্চয়ই বলব যে 
আমাদের পূর্বপুরুষেরা, 'জা তীরসন্তা” পুন:প্রতিঠার পথ কি হবে, ভারতীয় সমাজের 
প্রগতি কোন রাস্তায় হবে এসব সম্পর্কে কোন নিভূগি পিদ্ধান্ত করতে পারেন fA 
১৮১৪ থেকে ১৯১৭ Aid আগে পর্যন্ত, meg. fee ও জাতীয় পরিস্থিতির 
পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, ভারতের প্রগতিশীল ধারার ধারা 
বাহক তারা সকলেই পশ্চিমী বুজৌয়-গণ তাক সংস্কৃতির ভক্ত ছিলেন, কোন ন! 
কোন firs থেকে বিভিন্নভাবে | সমাজ সংস্কাহই হোক, শিক্ষা আন্দোলনই 
হোক, ধর্ম আন্দোলনই হোক,-_এসবের মধ্যে একই ga, “পশ্চিমী গণতন্ত্রের 
কাছ থেকে শেখে, সমাজকে নতুন করে গড়ে তোপ বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ছাচে।” 
রবীন্দ্রবাবুর! যাদের বলেছেন “ইৎরেজ,শিক্ষিত aye” যারা “ইংরেজ শাসনের 
ভক্ত,” তাদের সংস্কৃতি ও জীবনবেধ, WEA ব! পুরা তনপর্থীদের সংস্কৃতির 
যে সম্পূর্ণ RANS এটা ইতিহাসের ছাত্র মাএই স্বীকার করবেন। 

এইসব ইংরেজী পিক্ষিত মনখ্বীর এই ধারণা ছিগ যে পশ্চিমী বুর্জোয়া-গণ তন্ত্রের 
নব্যপন্থা'র মধ্যেই নিহীত রয়েছে মুক্তির বীজ । জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, 
জীবনের সর্বক্ষেত্রে, এই “সত্য” প্রতিষ্ঠার জন্য প্রগণ্নীলদের সংগ্রাম করতে 
হয়েছে। অথচ রবীন্দ্রবাবুর। এসব সংগ্রামের কোন তাংপর্ম স্বীকার তো করেন 
নি বটেই, অন্ত্দিকে ঘোমণা করেছেন যে এরা সামাজিক, রাজনৈতিক ও 
দার্শনিক দিক থেকে শুধু প্রতিক্রিয়াশীণ ভূমিকাই নিয়েছেন অদ্ভুত যুক্তিজাল 
বিস্তার করে, ইচ্ছামত অংশ উদ্ধত করে, রবীন্দ্রবাবুরা দেখাবার চেষ্টা করেছেন 
যে রামমোহন একজন দ্বিতীয় মরজাকর (মার্কসবাদী, পু ১৬৪); রবীন্দ্রনাথ 
oa “্গণরাষ্ট্রে একনায়কন্ব”,- সাও মে-তুং আকসবাণ ৫ম সংকলন | 
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প্রধানত প্রতিক্রিয়াশীল, কোন কোন ব্যাপারে গান্ধীজীর চাইতেও বেশী 
( পৃঃ ১৫০) রবীন্দ্রনাথ Swern প্রেমের", ‘জাতীয়তা’র উদ্গাতা মোটেই নন, 
“বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে আজ ভারত যে ভাবে আবদ্ধ আছে এই বন্ধনই 
রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বাধীনতা; স্ুতরাৎ নেহরুর রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু 
রবীন্দ্রনাথ”( পু ১৪৭.) বঙ্কিম-বিবেকানন্দ তো আমাদের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির 
হত্যাকারী | 

প্রাক-মোভিয়েট যুগে, বিদেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক 
রাষ্টরগুলিই ছিল প্রগতিশীল । ভারতের ইপ্রেজী শিক্ষিত মনস্বীদের তাঁই সে যুগে 
যদি পশ্চিমী রাষ্ট্রের কাছ থেকে শিক্ষা নেবার ইচ্ছা থেকে থাকে, ব্রিটিশ 
পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে থেকে থাকে অগাধ বিশ্বান, তবে তা যত অসম্পূর্ণ হোক না 
কেন, অসম্ভব নয় একেখারে। চীনের ইতিহাসের নব্যপন্থীদের মতাদর্শ আলো চন] 
করতে গিয়ে কমরেড মাও দে-তুঙ’ও তাই বলেছেন। অথচ “সমাজতাধ্রিক 
জীবনাদর্শ” গ্রহণ করলেন a কেন, তাদের মতীদর্শে রিভাইভীলিজ্মের চিহ্ন 
রইল কেন, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের কথা এদের মতাদর্শে নেই কেন, 
এ সবের agers রবীন্দবাবুরা রাঁমমৌহন-বিবেকানন্দ সবাইকে প্রতিক্রিয়ার 
ধবজাঁধারী বলে চিত্রিত করেছেন ; উপদেশ দিয়েছেন তাদের ইতিহাসের ডাষ্টবিনে 
নিক্ষেপ করতে | 

এটা অবশ্য ঠিক থে ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনকে সা rane পথে নিয়ে. 
যেতে হলে, অসমাপ্ত গণতান্থিক বিপ্লবকে সফল করতে হলে আঁজ WASH 
লেনিনবাদের হাতিয়ার নিয়ে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে 
হবে। মার্কস্বাঁদী ডার/লেকটিক্সের সাহাব্যে অজ আমরা ভারতীয় সমাজের 
বিকাশ কোন পথে হবে, SYST পুনঃপ্রতিষ্ঠীর পথ কি, এসব সম্পকে নিভূলি 
সিদ্ধান্ত করতে পেরেছি । আজ তাই আমাদের পূর্বপুরুষদের চিন্তাধারার 
গুরুতর ক্রটিগুলি সম্পকে আমর! সচেতন হয়েছি | মাঁকপবাদী তত্বে আরও ভাল 


, করে আমর! বুঝতে শিখেছি যে রুশ বিগ্রবের পর পরিবর্তিত আন্তর্জ তিক অবস্থায়, 


ata গণতন্ত্র” আর আমাদের আদর্শ হতে পারে না) এখন ‘পিপল 


| রিপাবলিক’ বাঁ “জনসাধারণের ater HE বাস্তব, এতিহাসিক আদর্শ । salty 


দেশে ‘aca tal সাঁধারণ্তন্ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, কিন্তু উপনিবেশিক দেশে সৌভিরেট 
বিপ্লবের পর, “জনগণের গণতন্তর”ই কায়েম করতে হবে এটাই মাঁকসবাঁদের শিক্ষা | 
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আমাদের পূর্বপুর্ষেরা ‘অন্য পথ’ ‘অন্য আদর্শ”, নিয়েছিলেন; তাই তীর! সফল 
হন নি। Leta জাতীয়তাবাদের, পশ্চিমী বুর্জোয়া সভ্যতার দেউলিয়াপন! 
আজ প্রমাণিত হয়ে গেছে । আজ তাই প্রলেটারিয়ান জীবনাদর্শ দিয়ে, atal 
জাতীয়তাবাদকে পরাস্ত করে আমাদের এগিরে যেতে হবে। এ FAAS সত্য | 
কিন্ত রবীন্দ্রবাবুদের বক্তব্য শুধু এটুকু নয়। 

গ্রলেটারিরান আন্তর্শীতিকতাবাঁদের নামে, মাকগবাদের নামে, তার! 
নিয়েছেন asc এতিহ a কিছু সব বর্জন করার পথ, বিশেষ ধরনের বাস্তব 
অবস্থায়, ভারতের “Tal বে 'জীবনাঁদর্শ” গ্রহণ করেছিলেন সে দব এমনকি 
সমস্ত রকমের “জাতীয়তা” ও “স্বদেশ্ঞ্রেম’” বর্জন করবার পথ। যে রামমোহন 
সর্বভারতীয় জাতীরতার উদগাতা, জাতি-ধর্ম নিধিশেষে, “জাতীয়চেতন।” বিকাশে 
ধার অপীমান্ত দান, তাকে রবীন্দ্রধাবুর| বিশ্বা্ঘাতকের কোঠার স্থান দিয়েছেন। 
ঘে বিবেকানন্দের দৌলতে একটা বিশেষ যুগে ভারতের অগণিত পেটিবুজেিয়া 
আত্মসপ্িৎ ফিরে পেল, Baa কর্মোম্মাদনা! ও দেশসেবা হচ্ছে যার ‘বাস্তব বেদান্তে'র 
(practical vedanta) মূল কথা! তাকে রবীনদরবাবুরা সাম্প্রদায়িক, দাস মনোভাব 
সম্পন্ন, সাঁত্রাজ্যবাঁদের Starts বলে চিত্রিত করেছেন। যে রবীন্দ্রনাথের জন্তে 
ভারতবর্ষ বহিবিখ্বে পরিচিত, যার প্রভাব এখনও পেটিবুর্জেবরা বুদ্ধিজীবীদের উপর 
প্রচণ্ড-_কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে, যিনি একটা বিশেষ যুগে, স্বদেশবাধীর প্রাণে 
SSA দিয়েছেন, তাকে WMA বড় বু্জে“য়াদের প্রতিনিধি, নেহরুর 
দীক্ষাগুরু বলে নাকচ করেছেন। ইতিহাসের এ মূল্যবোধ_অতীতের প্রতি 
এমন TL, জাতীর সন্ত্রীসবাদীদেরই সাজে, মাকপবাদীদের নর | 


লেনিন প্রলেটারিয়ান সংস্কৃতির স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে অতীতের সঙ্গে তার 
সম্পর্ক কেমন সে প্রশ্ন আলোচনা করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, 


“Marxism won its world-historic significance as the idology 
of the revolutionary proletariat, because it did not reject out 
and out the most valuable achievements of the bourgeois epoch, 
but on the contrary made its own and worked over anew all that 
was of value in the more than two thousand years of develops 
ment of human thought. (1) 


fee মাকর্পবাদের নামে রবীন্দ্রবাবুরা ভারতবর্ষের নিক সংস্কৃতির 
বিকাশধারায়, Kata চিন্তানার কদের মতা দর্শে, কোনও গ্রহণযোগ্য, প্রগতিশীল 
জিনিস খুজে পান নি) Zeta জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে, 


1. “Dreft Resolution on proletarian culture”, 1920 - Lenin 
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“the valuable achievements of the bourgeois epoch”, সবটুকু বর্জন ' 
করার রাস্তা নিয়েছেন! 

ডিমিট্রভ বলেছিলেন, “We, communists are irreconcilable 
opponents, on. principle, of bourgeois nationalism of every 
variety. But we are not supporters of national nihilism, and 
should never act as.such. The task of educating the workers 
and all toilers in the spirit of proletarian internationalism, is 
one of the fundamental task of every Communist Party. But 
whoever thinks that this permits or even compels him to sneer 
at all national sentiments* of the broad masses, is far from 
genuine Bolshevism, and has understood nothing of the teach- 
ing of Lenin & Stalin on the national question.” (1) 

অথচ ববীন্দ্রবাবুরা মাঁকর্পবাঁদের নামে বিরাট পেটিবুজের্ণয়া জনতার 
national sentementLক উপহাপ করেছেন | ববীন্দ্রভক্তদের মাকর্পবাদী 
প্রগতি শিবিরে আনবার চেষ্টা না করে তীদের শক্ত শিবিরেই ঠেলে দিচ্ছেন। 

আজকের দিনের গণতান্ত্রিক প্রগতি শিবিরের যৌদ্ধাদের কাজ কি? 
আজকের দিনের কাজ হচ্ছে সাম্রাজাবাদ-বিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বিরাট 
TSS গড়ে তোলা, বড়বুজ্শয়াদের মুখোস খুলে ধরা এবং নয়! গণতান্ত্রিক 
সমাজ গড়বার পথে পা দেওয়া | 

এই বাস্তব অবস্থায় বড় বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করতে হবে 
এতো স্বতঃসিদ্ধ Stal যে ‘জাতির’ নামে ‘দেশের’ নামে, ‘জাতীয়তাবাদী’ 
সেজে জনসাধারণের রক্ত চুষে নিচ্ছে, প্রতিক্রিয়াকে বাচিয়ে রাখবার জন্তে 
সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, সাম্রাল্যবাদী যুক্ধশিবিরে গিয়ে 
পুরোপুরি যোগ দিয়েছে তাদের এই বিশ্বাসঘাতকতার স্বরূপ খুলে ধরতে হবে। 
জনসাধারণকে একথা! বোঝাতে হবে যে আজকের দিনে নির্ধিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে 
যে শ্রেণীসংগ্রাম চলেছে স্বাধীন ও স্থখী জাতীয়জীবন গড়ে তোলবার সেটাই 
একমাত্র পথ | “নয়! গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমেই যে ‘জাতি’ বাচতে পারে, 
জাতীয়জ্জীবনের Age ও বিকাশ যে সেপথেই একমাত্র সম্ভব, নিজেদের 
অভিজ্ঞত থেকে জনসাধারণ ক্রমশঃ এ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে। 
77 The working class againist Fascism, Part Il pp 46-47-Dimitrov 
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প্রলেটারিয়ান আন্তর্জীতিকতাঁবাঁদের নামে জাঁতীর-সাংস্ৃতিক জীবনের অতীত 
ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ aa অধ্যায়কে প্রতিক্রিয়াশীলতার অপবাদে বাদ দিরেছেন। 
সমীজসংস্কীর ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে স্বাধীনতার জন্যে যে সমস্ত সংগম হয়েছে, তাঁদের 
তাঁপর্য তীরা একেবারেই স্বীকার করেন নি! aotar অচলায়তন 
সমাজের মতাদর্শের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক মতাদর্শ কিভাবে গড়ে উঠল-_ভাঁরতীয়, 
পরাধীন সমাজে (oppressed nation) কিভাবে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার teter] 
জাগল--এই আকাজ্ষা কিভাবে বিকশিত হয়ে উঠল নানাভাবে, রবীন্দ্রবাব, রা. 
এসব বিশ্লেষণের ধার ধাঁরেন নী । “জাতীয় চেতনার” বিকাশ তাঁদের মতে বোধ 
areas, তার ইতিহাস নেই- ত্রমপরিণতি নেই-বিভিন্ন ধারা নেই ) শুধুই 
১৮৫৫-৫৯:এর রক্তাক্ত গণবিদ্রোহের রাস্তায়*এর জন্ম। তাঁর আগে বা পরে 
এর"আর কোন ইতিহাস স্বীকার করা চলে না | 
ইতিহাসের এই উপলব্ধি রবীন্দ্রবাব/দের হয়েছে এজন্যে যে তীদের রাজনৈতিক 
বক্তব্য হল “ভারতের ঝুর্জোযারা বরাবরই প্রতিবিপ্লবী ভূমিক! নিয়ে এসেছে” 
Hokey তো! কমিনফর্ম বেরুবার পরও ঘোষণা করেছেন, “আমাদের দেশের 
বুজৌয়ারা চিরকাল ইংরেজের সঙ্গে রফা করে বেড়ে উঠেছে ।” “কিন্তু একথা 
মনে করলে খুব ভুল হবে বে এই ভারতীয় গুপনিবেশিক বূর্জোরারা কোনদিন 
অন্যান্য স্বাধীন দেশের ব্ঃজোয়াদের মত সত্যিই প্রথম দিকে প্রগতিশীল ছিল-।” 
অতএব, Aaker, রবীন্দ্রবাঁকুর mee সুর মিলিয়ে বলেছেন, “এই 
বর্জোরাদেরই মুখপী ত্রদের ( অর্থাৎ বঙ্ধিম-রবীন্দ্রনাথ ) স্থষ্ট সাহিত্য ব্রিটিশবিরোধী . 
অর্থে প্রগতিশীল হতে পাঁরে না) এবং সেইজন্তেই কোন অর্থেই হতে পারে না” 
কিন্তু আঁসল প্রশ্ন হল তাঁই। রবীন্দ্রবাবুদের গোড়ার কথাটাই হল যে ভারতবর্ষের 
বুর্জোয়ারা চিরকাল ইংরাঁজের সঙ্গে রফা করে বেড়ে উঠেছে । কথাটা! ঠিক হলে 
রবীন্দ্রনাথ ও অন্তান্য মনস্বীদের এতিহা সম্পর্কে রবীন্দ্রবাবুদের সিদ্ধান্ত ভুল হতে 
পারে না। কিন্তু রবীন্দ্রবাবুদের গোড়ায় গলদ | “ভারতীয় বুর্জোয়ারা চিরকাল 
ইংরেজদের সঙ্গে TH করে বেড়ে উঠেছে”, এটা মাক Haters শিক্ষা নয়, কাজেই 
রবীন্দ্র-শীতাংশুবা বুদের সিদ্ধান্ত ভুল এবং মার্কপবাদবিরোধী। 
- ১৯০৮ সালে লেনিন ঘোষণা করেছিলেন বে সার! এশিয়া জুড়ে এক বিরাট 
গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে উঠছে এব, “there the Bourgeoisie is still 
siding with the people against reaction” (1) ১৯২৫ সালে ষ্টালিন 
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১৩৫৭ ] বাংল! প্রগতি সাহিত্যের আত্মস্মালোচন। qa 


আন্তজ্াতিকতা দিয়ে “নতুন RRT তাঁরা আবাহন করবেন। 
প্রলেটারিয়ান মতাদর্শ দিয়ে, অতীতের কদর্য কুৎসিৎ দিক্‌ সম্পূর্ণ বর্জন করে 
তার Wr শোভন, গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল দিকটুকু গ্রহণ করে, ন্বজীবনের 
পথে এগিরে যাবেন 1 

আজকের দিনে বড়বুজে্ঁয়াদের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে লড়তে গেলে 
মার্সবাদিদের, বর্তমান অধ্যায়ের সংগ্রামের সাথে নিজেদের গণতান্ত্রিক 
উতিহের-_দেশের গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল অতীতের সংযোগসাধন করতেই হবে | 
তা না হলে জাতির জীবনে a কিছু মহৎ সবই Sta কাজে লাগাবে 
নিজেদের এ তিক্রিয়ামীল নীতির সমর্থনে, জনতাকে বোকা বামনাবাঁর অন্তে | 
আদর্শগত সংগ্রামে সাফল্য লাঁভ* করতে হলে মার্কসবাদীদের তাই দেখাতে 
হবে যে তারাই দেশের প্রগতিশীল, সংগ্রামী Afera উত্তরাধিকারী, 
বড়বুজেণয়ারা Ay | 

জওহরলাল রবীন্দ্রনাথকে গুরু বলে মানবেন, গোলওয়ালকার বিবেকানন্দের 
ভক্ত সাজবেন এতো স্বাভাবিক । শ্রেণীস্বার্থের খাতিরে এদের এ পথ নিতেই 
হবে।  রবীন্দরনাথ-বিবেকানদ্দের ওঁতিহকে প্রতিক্রিয়ার শক্তি ব্যবহার 
করবে নিজেদের বনিয়াদ শক্ত করবার জন্যে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। 
জনতার উপর প্রভাব yore রাখবার জন্যে, পেট-বুজের্ণবাদের মোহ দীর্ঘস্থায়ী 
করবার জন্যে প্রতিক্রিয়া এ কৌশল অবলম্বন করে নিজেদের প্রগতিবিরোরী 
মতাদর্শের জৌলুষ বাড়াবে, এতো তাদের শ্রেনী-সচেতনতা'রই পরিচয় | 
কিন্ত রবীন্দ্রবাবুরা বড়-বুজেয়াদরের মুখোস খুলে ধ্রবার জন্রে তাঁদের 
প্রতিক্রিয়াশীল শাসন সম্পর্কে জনতাকে মোহযুক্ত করবার জন্যে কোন্‌ পথ 
ধরেছেন? তারা ধরেছেন, আসলে আত্মসমর্পনের পথ। তাদের আওয়াজ 
হুল, “রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ-_এ'দ্রের সব প্রগতিশিবির থেকে দূর কর। 
এ'রা প্রগতি যোদ্ধাদের অন্পৃপ্ত 1৮ এতে ফল হয়েছে এই যে দেনা প্রতিক্রিয়ার 
শক্তিগুলি রবীন্দ্রনাথদের দুর্বল জাত্গাগুলি নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগিয়েছে, 
এবং তাদের স্বেচ্ছাচাদী শাসনের পেছনে রবীন্দ্রমাথদের নাম করে নৈতিক 
সমর্থন জুটিয়ে' এসেছে । রবীন্দ্রনাথদের এওতিহের তারাই উত্তরসাধক, 
রবীন্দ্রনাথ থাকলে যে তাদেরই সমর্থন করতেন, এরকম একটা আবহাওয়া 
সৃষ্টি করেছে। 

রবীন্দ্রবাবুদের নীতির দৌলতে বাস্তবে প্রতিক্রিয়ার সামাজিক বনিরাদ 


৭৮" পরিচয় - [ বৈশাখ-হ্যৈষ্ঠ 
আরও শক্ত হয়েছে। কারণ রবীন্দ্রবাবুদের সন্ত্রাসবাদী নীতির ফলে রামমোহন- 
বিবেকানন্দের মতাদর্শের ক্রুটি সম্পর্কে জনসাধারণ সচেতন হয়ে উঠছে না, 
অগনিত বাঙ্গালী পেটবুর্জোয়৷ যার! সঙ্ধতভাবেই TASS, তাদের জয় 
করা 'যাচ্ছে না। বাস্তবে ফল দাড়িয়েছে এই যে প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি 
রামমোহ্ন-রবীন্দ্রনাথের নাম নিয়ে জনসাধারণকে নিজেদের শিবিরে ধরে 
. রাখছে আর “প্রগতিপস্থীরা’,“মার্কসবাদীরা’ জাতীয় উতিহবের কুৎসা-রটনাকারী” 
একথা বলে তাদের জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। তাই আজ 
মার্কসবাদীদের উপর শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে পেট-বর্জোরাদের নিয়ে সংযুক্ত ফ্রণ্ট 
গড়ে তোলার যে' দায়িত্ব এসে পড়েছে, সে দায়িত্ব পালন করা যাচ্ছে না) 
INEN বেশ কৃতিত্বের সন্ধে প্রগতির fae ছত্রথান করে দিচ্ছেন। 

অথচ মতাঁদর্শগত সংগ্রামের মার্কসবাদী কারদা সম্পর্কে ভুল হবার কথা নয়। 
ডিমিট্রভ “ফ্যাশিষ্টদের বিরুদ্ধে মতীদর্শগত সংগ্রাম” নিয়ে আলোচনা! করবার সময়, 
এ সম্পর্কে পরিষ্কার নীতি ঘোষণা করে গেছেন বহুদিন আগে। তাঁর উপদেশ 
ছিল, অতীতের সবটা বাতিল .করো৷ ন1, জাতির যাঁর! বিরাট মনম্বী তীদের 
প্রতিক্রিয়ার হাতে ছেড়ে দিও না । সেটা মাকর্পবাঁদ-সন্মত নয় । (1) 

আজ যখন সাম্রীজ্যবাদ ও তাঁর দেশী এজেন্টর1-ভারতবর্ষের “নয়া ইতিহাস”, 
“দর্শনের ইতিহাস” লিখছে, প্রত্যেক দেশের ইতিহাস ঘেটে একথাই প্রতিপন্ন 
করবার চেষ্টা করছে যে তারাই দেশের গৌরবময় অতীতের উত্তরাধিকারী এবং 
প্রগতি যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করছে একথা! বলে যে তীরাই দেশের সংস্কৃতি, 
. এঁত্হি সব কিছুরই নিন্দাকারী, তীরাই বিজাতীয় মনৌভীবসম্পন্ন, তখন রবীন্দ্র 
বাঁবুরা কি করেছেন? তারা একথা প্রমাণ করতে পারেন 'নি যে প্রগতি 
যোদ্ধারাই দেশকে বীচাচ্ছে, দেশের নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টি করছে-_ গৌরবময় অতীতকে 
' আরও অগ্রসর করে নিয়ে যাচ্ছে মহন্তর সম্ভাবনার দিকে । জনসাধারণকে 
একথা Stal বোঝাতে পারেন নি যে প্রগতি যোদ্ধাদের ataa forera সাথে 
স্বদেশপ্রেমে'র কোন বিরোধ নেই; বরং প্রলেটারিয়ান aise Tero 
মাধ্যমেই এই স্বদেশপ্রেম আরও মহনীয় হয়ে উঠছে। রবীন্দরবাবুরা কি দেখাতে * 
পেরেছেন রবীন্দ্রনাথের যা কিছু আদর্শ সবই প্রতিক্রিয়ার হাতে পড়ে কলঙ্কিত 
হচ্ছে ; সে সব আদর্শ প্রগতির সৈনিকদের হাতেই নিরাপদ এবং তারাই সে. 
আদর্শকে” আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে? রবীন্দ্রবাবুর! কি বলতে পেরেছেন, 


1. Working class against Fascisim—Dimitrov, pp 49. 





1 t . 
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“আমরা রামমোঁহন-বিবেকানন্দের-রবীন্দ্রনাথের অমম্পূর্ণতাঁর কথী জাঁনি। কিন্ত 
শাঁদকশ্রেণী যে তাঁদের নিজেদের শিবিরের পার্টিসান বলে দাবি করে সেটা মিথ্যা 
কথা । রামমোহন-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ বে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নারী পুরুষ 
সমানাধিকারের জন্তে, জ্ঞানে, কর্মে সমাজকে নতুন করে গড়বার চেষ্টা করেছেন_- 
আমরাই তাদের সেই প্রগতিশীল এতিহ্ের উত্তরাধিকারী । আমরাই রবীন্দ্রনাথের 
জীবনাদর্শকে--তীর মানবতা, ব্যক্তিত্বাধীনতার জয়গান, আশাবাদ, 
আ'ন্ত্জণতিকত!, সব কিছুকেই নতুন অবস্থায় নতুন রূপ দিচ্ছি। আমরাই এ 
সব মনম্বীর গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল ভাবসম্পদকে রক্ষ। করছি, প্রতিক্রিয়ার হাত 
থেকে ; আমরাই তাঁদের এঁতিহাকে কলঙ্কিত হতে দিচ্ছি ন! শীসকশ্রেণীর 
কলুষ-হস্তম্পর্শে৮ কৈ? জার্মান কুমিউনিষ্টরাঁ যেমন আওয়াজ তুলেছিল, 
“গ্যেটে আমাদের, গ্যেটেকে আমর! ফ্যাশিষ্টদের হাতে ছেড়ে দিতে পারিনা”, 
রবীন্দ্রবাবুরা সেরকম আওয়াজ তুলতে তো পারেন নি, “রবীন্দ্রনাথর! আমাদের ; 
নেহেরু, গোলওয়লকারের হাতে এদের আমর ছেড়ে দিতে পাঁরি না” তারা 
বরং উল্টো” আওয়াজ তুলেছেন, “প্রগতিশিবির থেকে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের 
দুর কর।” 

আসল কথাটাই হুল যে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদকে লড়বার মার্কসবাদী 
কৌশল রবীন্দ্রবাবুরা বন করেছেন ; তার! ধরেছেন জাতীয় সন্ত্রাসবাদ 
টঙ্কীবাদের পথ | ফল যাহ্বার তাই হয়েছে । মতাদর্শের সংগ্রামে প্রতিক্রিয়া 
জিতেছে, প্রগতিযোদ্ধীরা হেরে গেছেন। 

(৫) রবী ন্দরবাবুরা মার্কসবাদ qa করে টরটস্বীবাদের পাকে এমন আক 
ডুবেছেন যে পেটিবু্জোঁয়াদের ভূমিকা সম্পর্কেও তারা মারাত্মক ভুল করেছেন। 
গীতাংশুবাবু তা পেটিবুর্জোয়াদের সম্পর্কে সাবধানধ্বনিই উচ্চারণ করেছেন। 
প্রগতি সাহিত্য শিবিরে থেকেও অনেকে মনে করেন যে ভারতের বতনান 
অবস্থায় অর্থাৎ নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে, পেটবুর্জোয়া শ্রেণী বুঝি “মিতশ্রেণী! 
শীতাৎগুবাবুর মতে এই মার্কসবাদ-বিরোধী উপলদ্ধি নিয়ে প্রগতি সাহিত্য 
শিবিরকে জোরদার করা যাবে না! শীতাংশুবাবু তাই বলেছেন, “আর একথাও 

মনে রাখা দরকার যে আজকে সাম্রাজ্যবাদকে খতম করার মানেই দেশীয় 
শোষকদেরও খতম sal! বিপ্লবকে সেই পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে একমাত্র 
শ্রমিকশ্রেণী ; আর সকলেই তার নেতৃত্ব ভিন্ন নানান দ্বিধায় পেছপ! হবে-_বিশেষ 
করে পেটিরজৌয়ারা। পেটিবুর্জোেয়ার৷ কিভাবে বিপ্লবকে বানচাল করে তাঁর 
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Riz আজকের দিনে People’s Democracy-@ favs অপ্রতুল AT | 
সেখানে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি থেকে এসব বিশ্লবভাঙ্গাদের বের করে দেওয়া 
হচ্ছে।” 

আরও আছে। টরটস্কীবাদের আবর্তে পড়লে যে উদ্ধারের আশা নেই, 
শীতাংশুবাবুই তার AF? প্রমাণ । শীতাংসুবাবুর বক্তব্য শুনুন £ যদি কোন 
“সংস্কারবাদী' সাহিত্যিক বলেন যে আজকের দিনের বাস্তব অবস্থায়, নয়া 
গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও সাহিত্যহ্ণষ্টই যখন ভারতবর্ষের প্রগতি সাহিত্যিক ও 
সংস্কৃতি কমীদের কাজ তখন প্রগতি সাহিত্যিক 'নিধিন্ত শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীনে 
সাম্রাজ্যবাদ ও সামস্ততগ্থবিরোধী সংযুক্ত Hea প্রবক্তা হবেন, এ ফ্রণ্টের ধারা 

দার তাদের আশা ABS, Bed বেদনা, তাঁদের নবজীবনের পথে 
অভিযান এসবকে তিনি ভাষা দেবেন, জনতা'কে করে তুলবেন সাহিত্যভাত ; 
তবে শীতাংশুবাবু তাঁকে ধমক দেখেন, বলবেন, “সকল শ্রেণীর মুখপাত্র হবার 
চেষ্টা করা এবং সমাজবাদ না এলে সমাজবাদী চেতনা আসবে না এ যান্ত্রিকতার 
প্রশ্রয় দেওয়া তীব্র শ্রেণী সংগ্রামের যুগে বুর্জোয়া প্রচারের কাছে পরাস্ত হওয়ারই 
নামান্তর ৷” 

অর্থাৎ শীতাৎগুবাবুর রাজ’ তিক বক্তব্য হল যে, (১) আজকে ভারতবর্ষে 
সাম্রাজ্যবাদকে খতম কর! মানেই CARA শোষকদেরও খতম কর] । সোজা কথায় 
ভারতের বিপ্রবী আন্দোলনের প্রকৃতি মাত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শুধু নয়, 
ধনতগ্র-বিরোধীও বটে। (২) কাজেই পেটবুজের্নাদের সম্পকে সাবধান ! 
তারা বিপ্লবভাঙ্গাদের দলে! (৩) “সকল ia মুখপাএ হওয়।” প্রগতি 
সাহিত্যিকের আদর্শ হতে পারে না কেননা ta সব শ্রেণীই বিপ্লব শুধু ভাজে, 
বিপ্লব শ্রমিক শ্রেণীই করে 1" 

TRS বাবু কেমন স্বচ্ছন্দে ট্রটস্কীবাদী Se প্রচার করেছেন তার 
এই রাজনৈতিক বক্তব্য থেকেই জলের মত সেটা প্রমাণ হচ্ছে! 
গাতাৎগুবাবু ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের প্রক্কৃতি সম্পকে MariaF 
সিন্ধান্ত মেনে নেননি। তাই তিনি আজও ঘোষণ। করতে পারেন *ষে 
“আভকে সাত্রাজ্যবাদকে খতম করা গানেই PÀ শোষকদেরও খতম 
করা |” অথচ আন্তর্জাতিক শিক্ষা, কমরেড মাওয়ের শিক্ষা হচ্ছে স্বতন্ত্র । 
চীনের. বেলায় যেমশ ভারতের বেলায়ও তেসনি নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে 
সাম্রাজ্যবাদ, জমিদার ও senses পুণিপতি শ্রেণী, বড় শোষকর্দেরই 
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খতম করা হবে । বাকি থাকবে যে শোষকশ্রেণী সেই “জাতীয় বুর্জোয়াদের” 
বিপ্লবের প্রথম অধ্যায়ে অন্তত খতম করা VI T | 

কমরেড মাও সে-তুঙ তীর “নয়াগণতন্ত্রে” বহুদিন আগে বুঝিয়েছেন যে আধা- 
সামস্ততান্ত্রিক, আধা-ওপনিবেশিক দেশে সামস্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদকে খতম 
করাই মূল কাজ, সমাজতন্ত্র কায়েম করা, সাধারণভাবে সব শোষকদের খতম 
করা বিপ্লবী আন্দোলনের আশু লক্ষ্য নয়। ARKI কমরেড মাও তার 
“দুই অধ্যায়ের বিপ্লব” তত্ব বুঝিয়েছিলেন | শীতাশুবাবুরা অবশ্য “এক অধ্যায়ের 
বিপ্লবে” আস্থাবান | কাজেই মাও-এর SF গ্রহণ না করে তারা মার্কসবাদ- 
বিরোধী, যুগোষ্লাভ টিটো-গোষ্ঠীর অন্ততম নায়ক কার্দেলির “গণতান্ত্রিক বিপ্লব 
সমাজতন্ত্রের সঙ্গে অবিচ্ছ্গ্ভভাবে জড়িত” এই BANA তত্ব এখনও 
প্রচার করছেন | Siew faa “Interblending” তত্ব ভারতের “জনগণের গণ- 
তন্ত্রের” স্বরূপ আলোচনায় “মার্কসবাদী” গ্রহণ করেছিল। (1) কার্দেলি বুবিয়ে- 
ছিল যে যুগোশ্লাভ গভ্নমেণ্ট শুধু যে সামন্ততন্ত্র ও একচেটিয়া পু'জিকে খতম করে- 
ছিল তা নয়; সাধারণভাবে শোষকদের খতম করে, সরাসরি সমাজতন্ত্র গঠনে 


অগ্রপর হয়েছিল | “The Government could not restrict itself 
merely to liquidating the Various feudal remnants and capitalist 
monopolies but had to adopt a clear course leading to a 
general elimination of capitalism and the construction. of 
Socialism in Yugoslavia.” (2) | 


কাদেলির ও শীতাংশুবাবুদের তত্ব শুনতে খুবই বিপ্লবী; সত্যিই তো 
«দেশীয় শোষকদেরও খতম করা” অর্থাৎ সাধারণভাবে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ, FATF 
শ্রেণীর উচ্ছেদ করে এগিয়ে যাওয়া, বিপ্লবী we নয় fer অথচ আন্তর্জাতিক 
মার্কসবাদী ১৯৪৮ সালের জুন মাসে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল তাতে পরিষ্কার 
বল! হয়েছিল যে এ তত্ব মার্কসবাদ-বিরোধী । আন্তর্জাতিক ঘোষণা করেছিল, 
“of late the leaders of the Communist Party, of Yugoslavia, 
have, with perfect aplomb, declaiming a policy of liquidating 
the capitalist clements in Yugoslavia. In a letter to the Central 


Committee of the CPSU(B) dated April 13, Tito & 
Kardelj wrote that “the plenum of the Central Committee 


1 ভারতে নয়াগণতন্ব--“মার্কসবাদী’?, দ্বিতীয় সংখ্যা পূ ৫৪ 
2 Lessons of Yugoslav Resolution, E Kardelj, ‘Communist.’ 
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approved the measure proposed by the Political Bureau of the 
Central Committee to liquidate the remnants of Capitalism in 
in the country.* In accordance with this line Kardelj, 
speaking in the Skupschina on April 25, declared, “In our 
country the days of the last remnats of the exploitation of man 
by man are numbered.” 


কার্দেনির কথা শুনতে সত্যই তে! চমৎকার। fee আন্তর্জাতিক 


মার্কসবাদী ঘোষণা করেছিল, “In .the conditions prevailing 
in Yugoslavia this position of the leaders of the Communist 
Party in regard to the liquidation of the capitalist elements, 
and hence the Kulaks as a class, cannot be qualified as other 
than adventurous and non-Marxist.”’ (1) 


BRS, কৃষিপ্রধান, আমন্ততান্ত্রিক দেশে সরাসরি “দেশী শোষকদের” 
উচ্ছেদ করা যে সন্তব নয়, এ প্রশ্ন আলোচন! করে আস্তর্জাতিক ঘোষণা করেছিল, 


«The Information Bureau considers that since these latest 
decrees and declarations of the Yugoslav leadership are 
demagogic and impracticable in the present conditions,t hey 


cannot but compromise the banner of Socialist construction 
in Yugoslavia. 


That is why the Information Bureau considers such adven- 


turist tactics undignified manoeuvre and an impermissible 
political game.” (2) 


অথচ শীতাংগুবাকুরা সমর্থনের অযোগ্য এই" রাজনৈতিক খেলা” (Political 
Game) এখনও খেলছেন । এখনও “পরিচয়এর পৃষ্ঠায় নিবিবাঁদে stor foa 
তত্ব ব্যাথা করে যাচ্ছেন | 

এ রাজনৈতিক খেলীরই অন্যদিকে হচ্ছে পেটিবুর্জোয়াদের বিপ্লব-ভাল্গাবাঁর 
দলে বলে গাল দেওয়া । শীতী-গুবাবুরা পেটিবুজের্ণরাদের সম্পর্কে যে তথ্য 
আহরণ করেছেন যে তাঁর! People’s Democracy গুলিতে বিপ্লবকে বানচাল 
করে দিয়েছে, সে সম্পর্কে আমাদের কোন তথ্য তিনি দেন নি। কিন্তু একথা 
নিঃসন্দেহে বলা চলে যে পেটিবুর্জোযাদের সম্পকে শীতাংশুবাবুর! যে তত্ব খাড়া 
করেছেন, মাঁ ate atoa শিক্ষার সাথে তাঁর কোন মিলই নেই। ষ্টালিন Pi 


I. পান্ডের Resolution on Yugoslavia—June 1948 
2. 
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দিয়েছিলেন (1) যে সারাজ্যবাঁদ-বিরোধী সংগ্রামে উপনিবেশিক দেশে পেটি- 
বর্জোরারা বিপ্লবীক্রন্টের অংশীদার । মাঁও'এর শিক্ষাও তাই। পেটিব্জোয়ারা! 
যে গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে পারে না, তাঁদের নেতৃত্বে যে বিপ্লব সফল হতে 
পাঁরে না এ তত্ব মাকর্িবাদ-সন্মত। কিন্তু coda cotta “বিপ্লব-ভা্ এ তথ 
একান্তভাবেই ট্রটস্কীবাদ-সন্মত। ভারতবর্ষে যে গণরাষ্ট্রিক একনাক়কত্ স্থাপন করতে 
হবে সেটা হবে “সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণির একনায়কন্ত (মাও) (2), যার ভেতর পেটি- 
ব্জোয়ারাঁও থাকবে । “fafa শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীন সংযুক্ত ফ্রণ্টে পেটিবুর্জোয়ারা 
ঘনিষ্ট সহযোগী-মিত্রশ্ৰেণী, এটাই চীনের বিপ্লবের শিক্ষ।। কিন্তু আগেই বলা 
হয়েছে শীতাংশুবাব,র! চীনের অভিজ্ঞতা থেকে, আন্তর্জাতিক মার্কসবাদের কাছ 
থেকে কিছু শেখবার চেষ্টা করেন নি। PANA মন্ত্রে তীর! দীক্ষা নিয়েছেন 
কাজেই তাঁদের উপলব্ধি তো মার্কদবাদ-বিরোধী হবেই | 

টট্‌স্বীবাদের ভূত ঘাড়ে চেপেছে বলেই শীতাংগুবাব,র! বলতে পারেন, অন্য মব 
শ্রেমীরাই বিপ্লব-ভাঙ্গীদের দলে-_“বিপ্নব শ্রমিকশ্রেণীই করে?” Beasts 
মতেই শ্রমিকশ্রেণী একাই বিপ্লব করে। অভিমন্থার মত শ্রমিক শ্রেণী চারদিকে 
শক্রুপরিবেষ্টিত। fire নির্বান্ধব , একক শ্রমিকশ্রেণী অন্ত সব শ্রেণীর 
প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাঁচ্ছে-_বিবপ্লভাঙ্গাদের পরাস্ত করে বিপ্লবকে 
* এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মীর্কসবাঁদের শিক্ষা কিন্ত স্বতন্ত্র মার্কসবাদের মতে 
শ্রমিকশ্রেণী এক! বিপ্লব করে a, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে অগণিত জনতা বিপ্লব 
করে-_মার্কসবাঁদের এই শিক্ষা! (3) লব উপনিবেশিক সামন্ততান্ত্রিক দেশের বেলায় 
যেমন ভারতের বেলায়ও তেমনি, সাঁমীজ্যবাদবিরোধী নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিক- 
শ্রেণী বন্ধুদের মাঁহায্য নিয়েই অগ্রসর হবে। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষক, পেটি- 
বর্জোয়া মাঝারি জাতীয় ব্জোয়ারা মিলিত হবে লড়াইয়ের saris, fades 
সফল করবার জন্যে ৷ তা ছাঁড়া, ইওরোপ ও আমেরিকাঁর গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল 
শান্তির শিবিরের যোদ্ধারাঁও আমাদের বন্ধু হিসেবে রয়েছে । এ সব হিসেব না 
কুরে, “বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীই করে” বল্লে, গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তিকে ছোট 
করে দেখাই থে শুধু হয় তা+ নয়, HAT বর্জন করাও হয়। . 

“বিপ্লব শ্ৰমিকঞ্ণৌই করে”, একথ! শীতীংশুবাব লিখেছেন এ জন্তে যে তীর 
চেতনায় এখনও একথা রয়েছে যে শ্রমিকশ্রেণী ছাঁড়া আর সব শ্রেণীই বিপ্লব 


1. Toilers of the East—Stalin 
2. New Democracy—Mao Tse-Tung 
3° Marxism and the National and the Colonial question, pp 





ye পরিচয় [ বৈশাখ-জৈষ্ঠ 


ভাঙ্গাদের দলে। অথচ ভারতবর্ষে যে “গণরাষ্টিক একনায়কত্ব” কায়েম করতে 
হবে তাতে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষকসম্প্রদীয়, পেটিব,জে্য়া এবং জাতীয় 
বেরা শ্রেণী সংঘবদ্ধ হবে। এবং এসব শ্রেণী সক্মিলিতভাঁবে বিপ্লবকে সফল করে 
তুলবে । শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লব সংঘটিত হবে” এই সঠিকু-গার্কসবাদী aa 
থে কে “Ras শুমিকত্রেণীই করে”-_ওই HPAI সিদ্ধান্তে Sotet, হাজির 
হয়েছেন, এতে তীর তর্ককুশলতাঁও প্রমাণ হয় fA | 


আজকের দিনে প্রত্যেক মার্কসবাদীর কর্তব্য হচ্ছে আন্তজর্বতিকের ভিত্তিতে ' 


ও চী নের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রবাবুদের “রাজনীতি”কে বিচার করে 
দেখা এবং যদি তাদের বক্তব্যের ভেতর মাক্সবাদ-বিরোধী, BAIA তত্ব 
কিছু থাকে, তবে বিষের মত তা! বর্জন করা। কারণ উ্কীবাদকে নির্মল 
করতে না! পারলে শ্রমিকশ্রেণীর অধিনায়কন্তে সংযুক্ত BH গড়ে তোলা যাবে 
AL—al রাজনীতিতে, না সাহিত্যে । আজ তাই মার্কসবাদ লেনিনবাদের শিক্ষা 
গ্রহণ করে, আন্তজীতিকের অমূল্য উপদেশ শিরোধার্য করে, আমাদের অগ্রসর 
হতে হবে। | 
সে জন্তে রবীন্দরবাবুর মার্কসবাদ-বিরোধী সাহিত্যিক থিসিস বর্জন করাটাই 
প্রথম কাজ । তারপর মার্কসবাদী তত্ব আয়ত্ত করে, ষ্টালিন-মাও’এর শিক্ষা 
গ্রহণ করে প্রগতি সাহিত্যের শিবিরকে জোরদার করে তোলাটা দ্বিতীয় কাজ | 
প্রগতি সাহিত্যিকদের আজ gach লড়াই চালাতে হবে, একদিকে 
দক্িণপন্থী স্থবিধাবাদ অন্যদিকে বামপন্থী অতিবিপ্লববাদ এবং বর্তমানে দ্বিতীয়টাই 
বেশী জরুরী। রবীন্দরবাবুদের হাতে পড়ে মার্কসবাদ প্রগতি সাহিত্যিকদের ও 
জনসাধারণের মাঝখানে বিচ্ছেদের প্রাচীর তুলে ধরেছিল । কিন্তু মার্কসবাদী 
OF তো গুরুর মন্ত্র নয় যে শুধু ভক্তসম্পরদায়ের জন্যে, এক বিশেষ গোষ্ঠীর জন্তে 
তা খাকবে। আজ আবার মার্কসবাদকে আমাদের নিয়ে যেতে হবে জন- 
সাধারণের মধ্যে_-তাদের CaF করে তুলতে হবে এই নতুন জীবনবেদ দিয়ে। 
তবেই তারা গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে যামিল হুবে। রবীন্দ্রবাবুদের হাতে AG 
মা্কসবাদের যা দশা হয়েছে তাতে আমরা পুরনো ভুল সম্পর্কে সচেতন 


'হয়েছি। শত্রুদের সাথে লড়াই মামরা করব, কিন্ত ভবিয়তে আর আমরা - 


মিত্রদের, সহযোগীদের, শত্রুর কোঠার ফেলবার DA নীতি চালু হতে দেব 
শা। আমাদের মনে রাখতে হবে ষে আজও অনেক লেখক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, 
শিক্ষাত্ততী বুর্জোয়া জীবনাদর্শের পাকে আটকা পড়ে রয়েছেন এ'র! অনেকেই 


he 


[Lad 


X 
১৬৬৭ ] বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা ৮৪৮ | 


প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা প্রচার করছেন । কিন্তু প্রগতিকর্মীদের এটা মনে 
রাখতে হবে যে এদের মধ্যে অধিকাংশ সচেতনভাবে প্রতিক্রিয়ার শিবিরের 
পার্টিসান নন। এদের জয় করাটা প্রগতিকর্মীদের কর্তব্য। এবৎ সঠিক নীতি 
গ্রহণ করলে এদের জয় করা অসম্ভব নয়। শ্রমিক শ্রেণীর মতাদর্শ এতই 
বৈজ্ঞানিক, বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতায় এতই সমৃদ্ধ, যে এ মতাদর্শ ঠিকমত জন- 
সাধারণের মধ্যে নিয়ে যেতে পারলে, নিজেদের অভিজ্ঞতার. ভিত্তিতেই, তাদের 
মোহভঙ্গ হবে,_তাঁর! সন্ধান পাবে নতুন সম্ভাবনার, আনন্দোজল ভবিষ্যতের | 

ভারতবর্ষে প্রগতি সাহিত্যের প্রকৃতি fe হবে, কুও মো জোর “চীনের 
সাহিত্যে ও শিল্পে সংযুক্ত BS” পড়বার পর সে বিষরে সন্দেহ থাকবার আজ 
আর কথা নয়! AAA স্তরে, ভারতবর্ষের বিপ্লব প্রকৃত্তিগতভাবে সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্লব নৃয়। এটা এমন কি, দু'নস্বর “মার্কসবাদী” যে তত্ব খাড়া করেছিল যে 
ভারতের নয়াগণতাপ্ত্রিক বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাথে অবিচ্ছেগ্ভভাবে 
জড়িত (interweaving, inter-lacing, growing over), সে তত্বও আজ 
বাতিল হয়ে গেছে। আন্তর্জাতিকের শিক্ষা ও চীনের অভিজ্ঞতা থেকে আজ 
আমরা জেনেছি যে ভারতের বিপ্লব ও “শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণের সাম্রাজ্যবাদ 
ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বিপ্লব”, এবং এ বিপ্লব সম্পন্ন হলে পর, তবেই সমাজতন্ত্র 
গঠনের প্রশ্ন উঠবে তার আগে নয় । 

কাজেই একথা! পরিষ্কার যে আমাদের সংস্কৃতি ও সাহিত্য নতুন প্রগতিশীল 
গণতাপ্রিক সংস্কৃতি ও সাহিত্যে পরিণত হবে, যার মর্মবাণী হবে সাআজ্যবাদ 
ও সামন্ততত্র-বিরোধী | এ নতুন সংস্কৃতি ও সাহিত্য হবে বৈজ্ঞানিক ভাবধারা 
সমৃদ্ধ জাতির আশা আকাঙ্খাকে এ রূপ দেবে, জনতার ্জনীশীল প্রতিভার 
প্রশংসা! থাকবে তাতে, আর জনতার জীবনের বিচিত্রধার! শিল্পকর্ম_সমন্বিতরূপ 
পাবে এর মাধ্যমে। এ নতুন সংস্কৃতি ও সাহিত্য শুধু উপরতলার মানুয়দের 
অবসর বিনোদনের উপায় হবে না; অন্যদিকে এ সংস্কৃতি ও সাহিত্য হবে 
“জনগণের সম্পত্তি’ | 


কাজেই ' দু'টো জিনিস পরিষ্কার । ভারতে প্রগতিসাহিত্য আপাতত 
শ্রমিক শ্রেণীর প্রলেটারিয়ান সাহিত্য হয়ে উঠছে না। আবার এ সাহিত্য 
পুরনো:গণতন্ত্রে অচল সাহিত্যও থাকছে না। এ সাহিত্য হবে নয়াগণতন্তরের 
নতুন প্রগতিশীন সাহিত্য । 


O Yò পরিচয় [ বৈশাখ-জ্যৈষ্ 


রাজনীতিতে যেমন, তেমনি সাহিত্য ও শিল্পের Fors শ্রমিক শ্রেণীর 
নিয়ন্ত্রণাধীন হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই যুক্তফ্রন্ট শ্রমিক 
শ্রেণী ছাড়াও কৃষক সমাজ, CABG CHT, ‘জাতীয়’ জেরা cathe অংশগ্রহণ 
করবে । বিভিন্ন শ্রেণী থাকায় এই সংযুক্ত acd বিভিন্ন Petts থাকবে। 
He মো জে দেখিয়েছেন যে খুব তাড়াতাড়ি এই পার্থক্য বিলোপ করা যাবে না। 
শ্রমিক শ্রেণীর মতাদর্শ দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর সহ”যাগী যারা, তাদের অবশ্য শিক্ষিত 
করে তুলতে হবে। কিন্তু শক্ত হিসেবে দেখলে তাদের চলবে AL] সেটা হবে 
মার্কসবাদ বজ'ন করবারই নামান্তর | | 
সংযুক্ত aby foes বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন শ্রেণী থাকলেও, রাজনীতির 
firs থেকে__সাত্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ভিত্তিতে তাদের এক্যবদ্ধ করা সম্ভব 
হবে। -তাছাড়া, সমালোচন! ও আত্মসমালোচনার মাধ্যমে, গণসাহিত্য a 
স্থজনীশীল প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এই ফ্রণ্টের একটা সাধারণ লক্ষ্য গড়ে তোলাও 
সম্ভব, যে সাধারণ লক্ষ্যটাই হবে বিভিন্ন শ্রেণীর ভেতরকার যোগন্থত্র। 
- সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 


আলোচনার জন্তা 


ভারতের প্রগতিশীল লেখকদের SOW সম্বন্ধে 
VIG) বিবৃতি 


[ ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের "নিখিল ভারত কার্ষনির্বাহক 
সমিতিতে আলোচনার জন্য ] 


১। গণতন্ত্র ও শান্তিকে রক্ষা করার উদ্দেষ্যে এক বিরাট এক্যব্ BH গড়ে 
তোলার ay ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ সকল সাআজ্যবাদ-বিনোধী ও 
গণতান্ত্রিক লেখককে আহ্বান জানাচ্ছে। জনগণের হিতসাঁধনই ভারতের 
প্রগতিশীল লেখকদের মূলমন্ত্র । গত পনের বছর ধরে তারা সর্বদাই শাস্তির ও 
জাতীয় স্বাধীনতার আদর্শকে তুলে ধরেছেন। আজ যখন এশিয়ায় বৈদেশিক 
শাসনের শেষ ঘাটগুলি ধ্বসে পড়ছে তখন ভারতকে রীতিমতো একটা যুদ্ধ- 
ঘাঁটিতে পরিণত করার অভিসদ্ধি নিরে ভারতের মাটিতে গেড়ে বসার জন্য 
সাম্রাজ্যবাদ পাগলের মত চেষ্টা করছে | আজ তাই এদেশের লেখকদের পক্ষে 
আরো বেশী করে প্রয়োজন শাস্তির ও মুক্তির স্বপক্ষে শুধু ব্যক্তিগতভাবে নয়, যৌথ, 
haya ও নিজেদের সংগঠন মাফ আরো কার্যকরীভাবে লেখনীর শক্তিকে 
পরিচালিত sal | লেখকদের ও জনগণের এক্যই সংস্কৃতির উপর সাম্রাজ্যবাদের 
সংঘবদ্ধ আক্রমণকে প্রতিহত করতে সক্ষম | প্রগতিশীল লেখকদের প্রাথমিক 
কর্তব্য নিজেদের সংগঠনকে শক্তিশালী কর! এবং তার মধ্যে ভারতের সকল 
দেশপ্রেমিক লেখককে টেনে এনে তাকে একটি ব্যাপক ও গণভিত্বিমূপক প্রতিঠানে 
পরিণত করা | 


২। আমাদের দেশের মহৎ লেখকদের কাছ থেকে আমরা জনগণের কল্যাণে 
লেখনীকে পরিচালিত করার শিক্ষাই পেয়েছি । রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশের সন্ত্রাসবাদী 
শীসনের বিরোধিতা করেছিলেন এবং প্রতিবাদস্বরূপ নিজের নাইটহুড খেতাঁবকে 
বর্জন করেছিলেন। জাপানী যুদ্ধবাদীদের মানবতার শক্র বলে নিন্দা করে 
রবীন্দ্রনাথ কোট কোটি এশিয়ার জনগণের অন্তরের কথাই উচ্চারণ করেছিলেন | 


৮৮ | + পরিচয় | Í বৈশাখ-ঘ্যৈষ্ঠ 
সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী প্রচারকে মেনে নিতে অস্বীকার 
করে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ও সোভিয়েট জনগণের মধ্যে চিরন্তন মৈত্রীর 
স্বপক্ষে দীড়িয়েছিলেন। প্রেমচন্দ সারা জীবন ধরে ভারতীর কৃষকদের দুঃখের ছবি 
একেছিলেন। বিদেশী প্রতুদের স্বার্থে যেদকল লেখক জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক 
দায় ইন্ধন যোগাতেন প্রেমচন্দ তাদের তীব্রভাবে নিন্দা করেছিলেন। 
অতীতের মহৎ লেখকদের গণতান্ত্রিক BELT রক্ষা করা ও এগিয়ে নিয়ে 
যাওয়া এবং আর্দিকের দিক থেকে জাতীয় এবং বিষয়বস্তুর দিক্‌ থেকে গণ- 
তান্ত্রিক এমন এক সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য পথ প্রস্তুত করা নকল দেশপ্রেমিক | 
লেখকদের NEGI FSG ও অল্জ্ঘনীয় অধিকার | { 


৩। ইঙ্-মাকিন_সামাজ্যবাদ কতৃক তৃতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতির বিরুদ্ধে 
গণতান্ত্রিক লেখকগণ পৃথিবীর সর্বত্র বিশবশান্তির ay সংগ্রাম করছেন। কোট 
কোটি শাস্তির সৈনিকদের সমাবেশে তারা স্থান গ্রহণ করছেন। সোভিয়েট ' 
ইউনিয়ন, চীন, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের লেখকগণ শান্তির ও মানব কল্যাণের 
মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত করার জন্য গৌরবের সঙ্দে নিজেদের কর্তব্য পালন করছেন। 
ভারতের প্রগতিশীল লেখকগণ CUA করছেন তার! এই সকল গণতান্ত্রিক 
লেখকদের পাশে এসে দীড়াবেন এবং তাদেরই মহৎ দৃষ্টান্ত অনুগরণ করে জাতীয় 
স্বাধীনতার ও শাস্তির উদ্দেষ্যে আত্মনিয়োগ করবেন। | 


81 মত প্রকাশের ও সম্মেলনের স্বাধীনতা প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক 
অধিকার। লেখকের ও শিল্পীর স্বাধীন্তা! যথেচ্ছাঁচারিতার জন্য ব্যহত হলে 
সাংস্কৃতিক উন্নতি সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। আজ ভারতে মত প্রকাশের ও 

স্মেলনের স্বাধীনতা প্রতিনিয়তই ক্ষুন্ন হচ্ছে।, সংবাদপত্র ও সামরিকীগুলির 
উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হচ্ছে। লেখক ও শিলীদের গ্রেপ্তার ও নিধিচারে আটক করা 
হচ্ছে। ‘প্রগতি লেখক সংঘ’ সকল স্বাধীনতাকামী ও সত্যনিষ্ঠ লেখককে 
আহ্বান করছে, জনগণের নাগরিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তাদের 
কণ্ঠ ধ্বনিত হোক্‌ ও লেখনী পরিচালিত হোক্‌। নাগরিক অধিকারের শা 
সংগ্রামে দেশের সমগ্র জনগণ যোগদান করবেন-_-কেননা এই লড়াইয়ের ভিতর 
দিয়ে তাদেরই স্বার্থ এবং স্বাধীন, শান্তিপূর্ণ ও নিরুপদ্রব জীবনযাপনের জন্ত 
তাদের একাস্তিক ইচ্ছাই প্রতিফলিত হচ্ছে। এই লড়াই জয়ী হবেই কেননা 
জনগণের এক্যবন্ধ ইচ্ছাকে কোন শক্তি রোধ করতে পারে না | 


১৩৫৭ J প্রগতি লেখকদের কতব্য ৮৯ 


1 শুরু থেকেই সাম্রাজ্যবাদ পরাধীন জাতির ভাষা ও সংস্কৃতির KA- 
সাধনে নিযুক্ত । একদী সে এই কপটোক্তি করত যে এশিয়ার ও আফ্রিকার 
অনুন্নত কালা আদমিদের সভ্য কুরে তোলাই তার ‘aw’ এবং শ্বেত মানবের 
ভারবহনের নামে চলত তার স্বৈরাচাণী শাসন। আছ অধিকতর কপটতা'র 
সহিত সে পরাধীন জাতিগুলকে “বাধ'নত" দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে 
এবং ব্যাপক শরহত্যার WHR প্রয়োগ করে বহুতর হিরোশিমা" ও “নাগাসাকি 
অনুষ্ঠিত করার চক্রান্তে faa থেকেও সে শান্তির ও সহযোগিতার বুলি 
আওড়াচ্ছে। প্রগতিশীল লেখকগণ সাম্রাজ্যবাদের এই সকল ভগামির মুখোস 
খুলে দেবেন। ভারতীয় জনগণ ভাল করেই জানেন যে সাআজ্যবাদীদের ও 
তাদের BIS ভূত্যদদের এশিয়া থেকে যদি চিরদিনের মতো বিতাড়িত করা 
যায় তাহলেই পৃথিবীতে চিরস্তায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। জনসাধারণকে 
প্রতারিত করার Fo ও দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ রাখার জন্য সামাজ্যবাদ 
নানারূপ সমাজবিরোধী নীতির আশ্রয় নেয়, যথা, “আর্টের জন্তই আর্ট” এবং 
ধর্মের Saw (রিভাইভ্যালিজম)। সাম্রাজ্যবাদ লেখকদের এই বলে 
উপদেশ দেয়, “জনসাধারনের জন্য লিখো না, ত’তে করে আর্টের অবনতি ঘটবে 
এবং তোমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট বে।” প্রগতিশীল লেখকগণ জনসাধারণের 
কল্যাণপাধনে বিমুখ হয়ে সাঘ্াজাবাদের কুতজ্ঞতাভাজন নিশ্চয়ই হবেন T | 
“তোমার ধর্মই শ্রেষ্ট, অন্য ধর্মগুলি ববরতার পরিচায়ক | হিন্দু ও মুসলমাঁনে মিলন 
কি করে সম্ভব বখন তাদের Feats সম্পূর্ণ পরম্প্র-বিরোধী |” এই সকল বুলির 
দ্বারা! সাত্রীজ্যবাদ refed ক্ষেত্রে ধর্মকে পুনঃগ্রতিষ্ঠিত করতে চায় এবং জনগণের 
মধ্যে দাঙ্গা ও ভ্রাতৃযুদ্ধ বাধানে।র হীন উদ্দেশ্যে ধর্মান্দোলনকে ব্যরহার করতে 
Ba! অতীতমুখী ধর্মান্দোলন স্পষ্টতই গ!আজাবা'দর স্বার্থসেবী ধারা, এই কারণে 
গ্রগতিখীল লেখকগণ তার বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। ধর্মরিশ্বীস পৃথক হওয়া! সত্বেও 
মান্য পরস্পরের সহিত শান্তিতে বাগ করবে এবং অপরের ধর্মবিশ্বীসকে সহ 
করবে, প্রগতিশীল গেখক্গণ এই নীতিকেই তুলে ধরবেন । তীর! চেষ্টা করবেন 
সাধারণ লোঁকের জীবনের একতা ও আশা-মাকাজ্ষার একতাঁর ভিত্তিতে 
গণভাষা ও ARTET গড়ে তুলতে | 

৬। ভারতী জনসাধ:রণকে যুদ্ধচক্রান্তের মধ্যে টেনে আনার জন্য ই- 
মাঞ্ষিন সাত্রাজ্যবাদীরা ভারতীর জনগণ ও তাদের চীনা ও মোভিয়েট গ্রতিবেশী- 
দের মধ্যে পারম্পরিক সনেহ ও অবিখাস AE করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে | 


"50 পরিচয় 
ভারতে প্রতিক্রিয়াশীলদের মোঁভিয়েট-বিরোধী ও চী 
লক্ষ্য আমাদের প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ala 
মনকে প্রস্তুত করা । প্রগতিশীল লেখকগণ এই অপ 
এবং সন্মিলিত জাতি সংঘের চাঁটারের মূল AR 
অপপ্রচারের প্রতিরোধ করবেন | 
৭1 আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই OF 
wa তাঁদেরকে দাবিয়ে রেখেছে ASS ও aeaf 
তাদের হাঁতে রয়েছে লৌক-যংস্কৃতির' অমূল্য সম্পদ 
কর্তব্য এই লোকসংস্কৃতির কাছ থেকে শিক্ষালাভ 
আরো উচ্চতর পর্যীয়ে নিয়ে যাওয়া । লোককবি 
নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত করে এসেছি এবং প্রগতি জে 
ভাবে তাঁদের নিরে আনতে পারলে গণ-সসস্কতির দ্বার 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। 

৮1 ‘প্রগতি লেখক সংঘের নীতি এই যে f 
"নিজ নিজ ভাষার ও সংস্কৃতির বিকাশদাধনের পূর্ণ * 
এই নীতি সমর্থন করেন যে কোন বিশেষ জাতির বা 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ভাষা চাপিয়ে দেওয়াঁ চলবে ন' 
নিজ নিজ ভাঁধার ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধন করার পু 
জাতির বা গোষ্ঠীর স্বার্থে অপর কৌন ভাষা বাঁ: 
তাঁরতের সমগ্র জনগণের feat এক্য প্রতিষ্ঠিত 
মিলনের ভিত্তিতে যখন সকল ভাষাকে THF এবং 
হবে। প্রগতিশীল লেখকগণ এইরূপ এক্যের জন্তু ৫ 
সমুহের উপর তদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপরের SATE 

করবেন | 

৯ । প্রগতিশীল লেখকগণ অতীতের সাংস্কু্ 
তার! এই প্রতিহের স্বপক্ষে লড়াই করেন যাতে প্রা 
এই প্রতি্থ বিকৃত না৷ হয় এরং অতীত শিল্পের ও 
জনসাধারণের হাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তীর! চে 
garte আঁমাঁদের দেশের বিশ্ববিশ্রুত শিল্পকীতি, 
প্রাচীন পথি এবং এই ধরনের হুল'ভ শিল্পদম্প্দকে 


বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের ভাক 


বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির ষ্টকহোল্ম্‌ অধিবেশন থেকে দুনিয়ার 
শান্তিকামী মানুষের কাছে “ব্যাপক হত্যালীলা ও আক্রমণের হাতিয়ার হিসাবে 
আণবিক অস্ত্রের প্রয়োগ farts ARP করার ও আণবিক অস্ত্রের প্রথম 
প্ররৌগকাঁরীকে মানবতার চরম MF ও যুদ্ধাপরাধী বলে গণ্য করার এক আহ্বান- 
পত্র এসে পৌছেছে । নেই আহ্বানপত্রে যার! ate দিয়েছেন Stora প্রথম 
সারিতে এসে দীড়িয়েছেন দুনিয়ার শ্রেষ্ট বুদ্ধিজীবীরা । এদের মধ্যে আছেন 
জৌলিও কুরী, জে-ডি-বানাল, ফাদায়েভ, ইলিয়! এরেনবুর্ণ, টমাস মান, 
পাঁবলো নেরুদা ও আঁরও অনেকে । আমাদের দেশেও ব্‌দ্ধিজীবীদের মধ্যে 
এবিষয়ে প্রচুর সাঁড়া পাওয়া যাচ্ছে | ইতিমধ্যেই বারা! Sat ও টমাস মানের পাশে 
এসে দীড়িয়েছেন তাদের মধ্যে আছেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেঘনাদ সাহা ও 
ডাঃ মুল্করাঁজ আনন্দ, কিষণ চন্দর, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি । এ-ছাঁড়া, পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন স্কুল ও 
কলেজের শিক্ষক, বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক, রেডিও ও 
ফিল্ম অভিনেতা, সঙ্গীত শিল্পী, পরিচালক ও প্রযোজকদের মধ্যে থেকেও 
প্রচুর উৎসাহ দেখা গেছে। বাংলাদেশের প্রায় শতাধিক কুদ্ধিজ্গীবী ইতিমধ্যে 
এই ডাকে সাড়া দিয়েছেন | 

আজ যখন afer সাআজ্যবাদের নেতৃত্বে পশ্চিম ইওরোপের প্রায় 
সবগুলি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ও তাদের তীবেদারেরা পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 
কোরিয়ার স্বাধীনতা ও এক্য আন্দোলনের উপর প্রত্যক্ষ রক্তক্ষয়ী আক্রমণ শুরু 
করেছে, চীনের গণরাষ্টরের বিরুদ্ধে মাকিণ সাম্রাজ্যবাদ প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করেছে, 
ভিয়েৎনাম e ফিলিপাইনে দেশপ্রেমিকদের বিরুদ্ধে তার! মাঁরণীস্ত্র সরবরাহের 
ঢালাও বন্দোবস্ত করেছে তখন এই মাত্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত 
করে দেবার দায়িত্ব ভারতবর্ষের ও বাংলাদেশের জনসাধারণ ও ব্দ্ধিজীবীদেরও কম 
নয়। বিশেষ ক'রে গপনিবেশিক ও আধা-ওপনিবেশিক এশিয়ার বিপন্ন 
স্বাধীনতা-সংগ্রীম ও সেই সংগ্রামে ভারত গবর্নমেন্টের ক্রমপ্রকীণ্ত. বিরোধী 
ভূমিকার ফলে Stora এই দায়িত্ব আজ সমধিক। এই পটভূমিতে এই 


| ; 2 
১৬৫৭]  * প্রগতি লেখকদের F ১১ 
সাহিত্যের বিরাট কীতিগুলিকে বাঁচানোর জন্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক মতের 
বিভিন্নতা সত্বেও সকল প্রগতিশীল লেখক একত্রে কাঁজ করবেন | 

-১০। ‘ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ” পাকিস্তানের প্রগতিশীল লেখকদের 
প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করছে এবং প্রতিক্রিদ্নাশীলদের ঘ্ৃণাপ্রচারের farce 
দাড়িয়ে সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর ও শাস্তির জন্য তাঁদের নির্ভীক সংগ্রামকে অভিনন্দন 
জানাচ্ছে। ভারতীয় লেখকদের কর্তব্য পাকিস্তানের প্রগতিশীল লেখকদের 
সঙ্গে HOCH দৃঢ়তর করণ কেননা! আমর! যদি এরক্যবদ্ধভারে কাজ করি তাহলেই 
স্বাধীনতার ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে পরাজিত করতে 
পারব। 

১১। জনগণের হিতসাধন ও সাম্রাজ্যবাদী দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ__এই দুটি 
মূল লক্ষ্যই সকল সত্যনিষ্ঠ লেখককে এক শিবিরে ওঁক্যবদ্ধ করতে পারে এবং 
অবশ্যই করবে! বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্ত! সম্বন্ধে মতভেদ কিছুকাল 
ধরে নিশ্চয়ই চলতে থাকবে | বন্ধুভাবাপন্ন আলোচনা ও সমালোচনার দ্বারা 
এই সকল মতাস্তরের বাঁধা ক্রমশই বিদূরিত হবে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
সকল গণতান্ত্রিক লেখকদের এক্যবদ্ধ ফ্রণ্ট গঠনের পথে এই সকল মতভেরদকে 
প্রতিবন্ধক হিসাবে থাকতে দেওয়! কোনমতেই চলতে পারে না। এই aay 
প্রতিষ্ঠিত করার জন্য 'প্রগতি লেখক সংঘ’ অন্তান্ত লেখক সংঘের সহিত এবং 
কোনও সংঘের সহিত সংশ্লিষ্ট নন্‌ এমন ব্যক্তিগত লেখকদের ও সাংস্কৃতিক 
কর্মীদের সহিত একযোগে কাজ করবে৷ 

১২। এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী শাসনের দিন ফুরিয়ে এসেছে। বৈদেশিক 
শাসনের ও সাম্রাজ্যবাদী চালবাজির দীর্ঘ অধ্যায় সমাপ্ত হতে চলেছে। পৃথিবীর 
জনগণ এবং তাদের সঙ্গে ভারতের জনগণও দাসত্ব ও যুদ্ধ চান্‌ না। যুদ্ধ ও 
বর্বরতা, মৃত্যু ও তিমিরের শক্তির চেয়ে শাস্তি ও সংস্কৃতি, জীবন ও আলোকের 
শক্তি বহুগুণ বলশালী। তরবারির শক্তির চেয়ে লেখনীর শক্তি দুজপ্লতর। 
SH আমরা এই শক্তিকে জনগণের হিতার্থে ব্যবহার করি । আস্থন, আমতা 
দেশের জনসাধারণের স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাত্রার অভিযানকে জয়ী করার 
জন্য সকল দেশপ্রেমিক লেখককে মিলিত করি। শান্তির ও dagfa 
অভিযান অপরাজেয় | 
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নয়া চীন ও নয়া দুনিয়া 


Aurthur 01559-এর New China : New World 
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অশোক গুহ 
দাম ১1০ 


দুনিয়ার নিজিত মানুষের দৃষ্টি আজ চীনের দিকে । ইঙ্গ-মাকিন সামাজ্যবাদের 
‘গিনিপিগ’, শোধিত-_কুণওমিনটাং-অত্যাচারিত চীন আজ নতুন দুনিয়ার xe 
করেছে! মানুষের কাছে এক বিয়ুয়, কি করে তা সম্ভব হোলো, কি সে নীতি 
যা নিয়ে এল অন্ধকার চীনের বুকে নয়া জমানার আলে! ? ঘে মার্কসবাদ । তাকে 
ওঁপনিবেশিক দেশের মাটিতে নতুন রূপ দিয়েছেন চীনের নায়ক মাও সে-তুং। 
নয়া গণতন্ত্রের ফসল ফলছে চারদিকে | ওঁপনিবেশিক সংগ্রামের ধারা বদলে গেছে। 
নয়৷ গণতন্ত্রের দিকে দিকে যে প্রকাশ হচ্ছে চীনে, তারই বিবরণ এই বইখানি। 
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চীনের মুক্তি-স্গাম Rahn এপল fe 
স্টাইন-এর “Challenge of Red China”, আযানালী জ্যাকোবি ও খিওভোর 
ছোয়াইট-এর “Thunder out of China”, মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি রণ 
রাজনীতির অধ্যাপক ইউজেন ভার্গা-র “Great 011515-এর “Second Breach 
—Soviet China” নামক অধ্যায় এবং “China Digest” (১৪৩৭-১৯৪৯ ) 
অবলম্বনে। লেখক--সুপ্রকাশ BAT | দাম £ এক টাকা বার আন! 
আগ্নিগর্ত “MRT জেগে উঠেছে, প্রতীক্ষা করছে উপযুক্ত cages) ক'ল- 
বৈশাখীর ঠিক আগে যেমন থম্থমে ভাব দেখা যায় তেমনি 

দেখা যাচ্ছে জার্মীনিতে_-বিপ্রব sing কিন্ত বিপ্লবীরা এক হয়ে দাড়াতে পারল না। 
cee প্রতিক্রিয়ার প্রচণ্ড শক্তি সংঘবদ্ধভাবে নির্মম আঘাত করল তাদের উপর। 
ব্যর্থ হুল faq wy সংগ্রাম থেমে যায় Ale কাহিনী প্রকাশ করেছেন 
হাইনৎস লাইপম্যান তাঁর “ফায়ারস্‌ আগার এ নামে খ্যাত বইতে | অশোক 
গুহের অমুবাদ স্বার্থক হয়েছে।... বাংলায় অনূদিত বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ হয়েছে, 
এতেই বইটার কতটা সমাদর হয়েছে তা বোঝা যায় ”_সৃত্যযুগ। দাম ২২ 


রি চট্টোপাধ্যায়ের নিষিদ্ধ দেশ আর নিষিদ্ধ কথা (383) 
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নিউ AKT পাবািশার্স ইন্টালী মাৰ্কেট £ কলিকাতা ১৪ 


কবিশেখর কালিদাস রায় কতৃক রচিত 
কাব্যে শকুত্তল1-_সাড়ে তিন টাকা ae বাঁশরী--আড়াই টাকা 
Ame চট্টোপাধ্যায় কতৃক রচিত-_সেই পুরাতন প্রেম__পাচ সিকা 
শ্রীমতী অঙ্থুরাধা দেবী কতৃক রচিত_ প্রেম ও প্রিয়া __আড়াই টাক! 
বাংলা ভাষায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রত্বরাজি 











লিও টলস্টয়ের . “রেসারেকসান” ৩২" 
ম্যাক্দিম গ্রকির “তিনটি গল্প” ২০, 
ম্যাকৃসিম গর্কির “ছোট গল্প” A 
ম্যাক্‌সিম গকির ডায়েরী” eee 
আইভান টুর্গেনিভের SORT ate” © meo 


আইভান টুর্গেনিভের “তিনটি গল্প” এর 
মনোরম অঙ্থবাদ। পড়িতে পড়িতে মূলের আস্বাদ পাইবেন। 


ইউ. এন. ধনৰ WIS সন্স্‌ লিঃ 
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা! ১২। 


